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স্ুম্সিকা। 


“সুরের গুরু, দাও গো সথরের দীক্ষ/-- 
মোরা স্থরের কাঙাল, এই আমাদের ভিক্ষ! ॥* 

বাংলা তথা ভারতবর্ষে জন্ম নিয়েছেন অনেক সঙ্গীত সাধক, সঙ্গীত-ন্ঞানী ও 
শিল্পী, যাদের সঙ্গীত-চিন্তা! ও গান এ যুগের শিক্ষার্থী ও শিল্পীদের নতুন পথে চলার 
' প্রেরণ! ও উৎসাহ দিয়েছে ; আসি মেই সব উদার সঙীত-সাধক ও সঙ্গীত-গুরুদের 
উদ্দেপ্টে প্রথমেই জানাই আমার সভক্তি প্রণাম। 

ধারা মহৎ ও উদার, তার! কিছু প্রতিদান পাবার আশা না রেখেই তাদের 
সার! জীবনের সাধনা-প্রাপ্ত সঞ্চয় দান করে পরম তৃপ্তি পান। শিক্ষা দান করেই 
শিক্ষকের তৃথ্ি। কিন্তু সেই দান যে শিক্ষার্থী গ্রহণ করে তার দায়িত্ব ও খণের 
বোঝ। অনেক বেড়ে যায়। আমি সেই দলের একজন শিক্ষার্থী। বই লেখার মত 
সাহম কোন দিনই পেতাম না, যদ্দি না তাদের নিকট থেকে উৎসাহ ও প্রেরণ 
পেতাম। বইটি প্রথম সংস্করণ প্রকাঁশ করার জঙ্ত আমি শ্রীচিন্যয় মিত্রের নিকট 
কৃতজ্ঞ । 

আমি লেখক নই, গান ভালবাসি এবং গান গাইতে চেষ্টা করি। সঙ্গীতের 
গভীরতা এত বেশী ষে আমার মত সামান্ধ সঙ্গীত শিল্পীর পক্ষে তার বিশদ ব্যাখ্যা 
করা লম্ভব নয় । আমি একজন লঙ্লীত-শিল্পী ও শিক্ষার্থী; তাই শিক্ষার্থীদের দোষ, 
ক্রটী, স্থবিধা ও অন্রবিধার কথ। বেশী ভাবে অনুভব করেছি। শিক্ষাকালে 
সর্বপ্রথম ঘে বিষয়ে অন্থুবিধা হয় তা হচ্ছে 210061 ০৫০০ 11510190-উচ্চা 
সঙ্গীত অথবা যে কোন লঘু সঙ্গীতের জন্ত স্বর প্রয়োগ-পদ্ধতি আয়ত্ব কর! গ্রয়োজন, 
এবং এই বিষয়ে বাংল! ভাষায় কোন বই আজ পর্যস্ত আমাগ নজরে পড়েমি। 
ব্যক্তিগতভাবে এই ধরণের ড০1০৪-৭:910108-এর বই অনেক দিন ধরে খুঁজে 
আসছি এবং কয়েকজন অভিজ্ঞ শিক্ষককে এই ধরণের বই লিখতে অন্গরোধ 
করেছিলাম। অবশেষে এই গুরুদ।যিত্ব আমার মত সামান্ত সঙ্গীত শিল্পীর উপর 
এসে পড়লে!--আমার ব্যকিগত শিক্ষা! জীবনের বাস্তব অতিজ্ঞা থেকে সহজ ও 
সরল ভাষায় ৬০1০৩ প:510108-এর বিজ্ঞান-সম্মভ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি 
যাতে শিক্ষার্থীদের বুঝতে স্থাবিধা হয়। জানি না, আমার বক্তব্য শিক্ষার্থী ও 
পাঠক-পাঠিকামের কতথানি প্রয়োজনে লাগে । পাঠক-পাঠিকাদের মতামতের 
অপেক্ষায় রইলাম। 

সঙ্গীত ভারতী নমস্কারান্তে--বিনীত 
এই রাজা গুরুদাস ব্রীট, কলিকাত"* ভাপল জাদিত্য 


লেখকের বক্তব্য, পাঠক-পাঠিকা, সঙ্গীত শিল্পী ও 
শিক্ষার্থীদের মভামত, অনুরোধ ও অভিযোগ। 


হচ ল্ত্চীত্ত হ্হিতীক্ সংন্ষল্তণ 


প্রথমেই আমার প্রিয় সঙ্গীত প্রেমিক পাঠক পাঠিকাকে আস্তরি শুভেচ্ছা ও" 
শ্রন্ধ। জানাই, যাঁদের শুভেচ্ছা, সহানুভূতি, উৎনাহ, প্রেরণা, এই ছিতীয় সংস্করণ 
প্রকাশ করতে নাহাষয করেছে, যাদের মতামত, বক্তব্য ও শ্থচিদ্তিত অভিমত 
আমাকে নুতন করে সঙ্গীত প্রেরণা দিগ্নেছে, গত বৎসর প্রায় ৪** মত চিঠি 
ধ্ীয়েছি সার৷ ভারতবর্ষ থেকে | গ্রবামী বাঁডালী সঙ্গীত শিল্পী, শিক্ষার্থী, ছাত্র» 
ছাত্রী, নঙ্গীতপ্রেমিক পাঠক পাঠিক। বার বার চিঠি দিয়েছে" এবং অনেকে ব্যক্তিগত 
ভাবে দেখ। করে আমাকে নানাভাবে উৎসাহ, প্রেরণা, মাহস ও সহযোগিতা 
করেছেন তাদের প্রত্যেকের নিকট আমি ব্যক্তিগত ভাবে চিরকৃহজ্ঞ, ষে সব 
ছাত্রছাত্রী এই বইটি পাঠ করে সঙ্গীত জীবনে উপকার পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন, 
সে নব শিক্ষার্থী তাদের অস্থধিকাঁর কথা ব্যক্তিভাবে জানিয়েছেন তাদের অস্থবিধার 
কথ! চিন্তা করে নুতন আরো! রেওয়াজ পদ্ধতি, রাগপরিচয় ও শ্বরপিপি সংযোজন 
করেছি। আমার সবিনয় নিবেদন, আমি অতি পামান্ত একজন নঙ্গীত শিল্পী 
গান ভালবামি, ভাল করে গান গাইতে চেষ্টা করি, সঙ্গীত জগতে আমার বিশেষ 
কোন অবদান নেই । আমার ছার! যদি কোন সঙ্গীত শিক্ষার্থীর কোন উপকার 
হয়। তা আমি আমার সাধ্যমত চেষ্ট| করবো । সঙ্গীত জীবনের বেশীর ভাগ 
সময় ভুল শিক্ষার জন্ত নষ্ট হয়। আগামী দিনের চততন সঙ্গীত শিল্পী ও শিক্ষার্থীরা 
যেন নেই সব ভুলের ছাত থেকে বাচতে পারেন এই জন্তই এই বই লেখার 
উদ্দেস্ত। জমি লেখক নই, সঙ্গীতের পণ্ডিত ব্যক্তিও নই, বাস্তব অতিজ্ঞত। থেকে 
যতটুকু জানতে পেরেছি সেই লব জিনিবগুলিই আমার প্রিয় পাঠক পাটিকার, 
মামনে তুলে ধরেছি এই সব রেওয়াজ ও অনুশীলন করে যর্দি কোন সঙ্গীত শিল্পীর 
জীবনে উপকার হয় তাতেই আমার পরিশ্রম সার্থক হবে। এই প্রকাশের ব্যাপারে 
বাঘের আশীর্বাদ, শুতেচ্ছ। সহাছূতি পেয়েছি তাদের প্রত্যেকের নিকট আমি. 
চির কৃতজ। সবার ব্যক্তিগত নাম দেওয়া! এখানে সম্ভব হয়নি বলে হুঃখিত। 
রূরকার শ্রীঅশোক রায় এই বিষয় উৎসাহ দিয়েছেন। মেসার্স এস, চনত এণ্ড ফোং, 


? « ] 


€ প্রখ্যাত বাস্ত যন্ত্র বিক্রেতা ও সঙ্গীত বিষয়ক পুস্তক বিক্রেতা! ) এর চন্রবাধুর 
নিকট আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ, চজ্্রবাবু যদিও ব্যবসায়ী তবুও তার শিল্পী হুলত 
মন রয়েছে, উনি যেমন গান বাজনা ভালবাসেন, তেমনি ভালবাসেন.সঙ্গীতশিল্পীদের। 
দ্বোকানে লেখা! “৮৩ 215 006 12005201950 006 ৩ 215 0636 1191009 ০৫ 
৪11 200091019199, উনি বার বার উৎসাহ দিয়েছেন, খোঁজ নিয়েছেন কেন আমার 
অন্ত বইগুলি শীস্্র প্রকাশিত হচ্ছে না। বাজারে আপনার বইএর এত চাহিদা 
হয়েছে, প্রশংস! পেয়েছে তবু কেন বইগুলি প্রকাশ করার ব্যবস্থা করছি ন৷, 
আপনাদের মত তরুণ শিল্পীদের উচিৎ বাংলাদেশের গান্বাজনার উন্নতি সাধনের 
জন্য সংগঠন মূলক কিছু কাজ করা, অনেক পাঠক পাঠিকা এসে বার বার খোজ 
নিয়ে যাচ্ছেন, কবে অন্ত বইগুলি প্রকাশিত হবে | এই বিষয় পাতিরাম বুক স্টলের 
শ্রী মিত্যানন্দ মহাপাত্রও আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছেন। তার দোকানেও 
পাঠক পাঠিকা অনুরূপ অভিধোগ করেছেন। আশা করি এবার অন্য বইগুলি 
প্রকাশ করতে বেশী বিলম্ব হবে. না। এই বিষয় শুভ্রা প্রকাশনী যথেষ্ট নিষ্ঠার 
সঙ্গে কাজ করে চলেছেন যাতে অন্ত বইগুলি যথা সময় প্রকাশিত হুয়। ছাত্র- 
ছাত্রীর অনুরোধ অনুসারে ক সঙ্গীত ছিভীয় ভাগে অনেকগুলি বাস্তবধর্মী 
চ18০1০8] রেওয়াজ পতি দেওয়৷ হয়েছে। কগম্বর অনুমারে রেওয়াজ পদ্ধতি- 
যেমন শিশু, কিশোর-কিশোরী, মহিলা, পুরুষ, বয়দ ও ক শ্বরের তারতম্য 
অনুমারে রেওয়াজ করার পদ্ধতি । যেগুলি পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে, যার মাধ্যমে 
স্বর পরিচয় ও কণন্বর বেশী স্থরেল! হয়। স্বরলিপি ও রেকর্ড থেকে গান শেখার 
পন্ধতি। নবীন হুরকার, গায়ক-গায়িকার জন্য প্রচলিত ও অপ্রচলিত ৫-টির 
অধীক রাগ রাগিনী দ্বিতীয় ভাগে দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ ও অনুরোধ £ 
কয়েকটি চিঠির কিছু অংশ “আপনার ক সঙ্গীত বইটি আমার সঙ্গীত জীবনে 
নুতন পথের সন্ধান দিয়েছে, অন্ধকারে পথ দেখতে আলোর পেলাম, নিরাশার 
মাঝে আশার আলো! পেয়েছিলাম, আপনার বঙ্গে আমি ও আমার বোন দেখ! 
করেছিলাম, যেভাবে রেওয়াজ করতে বলেছেন করে বেশ উপকার গেয়েছি 
কিন্ত এত দুর থেকে গিয়ে আপনার নিকট গান শেখা! আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে 
না, বার বার অনুরোধ করেছি আপনার লেখ! গানের বইগু'ল লীগ প্রকাশিত 
করুণ; এই বিষয় আপনি কোনরূপ ধিশেষ চেষ্টা করছেন না, তাই জাপনার গ্রতি 
যেমন শ্রদ্ধা! আছে সেইরূপ অভিযোগও আছে আপনি সিজের গান মিয়ে 
নিষ্ধে ব্য আছেন আমাদের দিকে কোন দৃষ্টি দিচ্ছেন না. . আপনার মত একজন: 


[ ৬ ] 

শিল্পীর নিকট আমরা কি কিছু আশা কসতে পারি না কি? আমার বিশেষ 
অনুরোধ বইগুলি যদি প্রকাশ করতে না পারেন তবে বিভিন্ন পত্রিকার মাধ্যমে 
গানের শ্বরলিপি ও রেওয়াজ করার পদ্ধতি প্রকাশিত করুন, তাতে অনেকের 
উপকার হবে ।” ৰ 

_-ব্যক্তিগত চিঠি বলে নাম ও ঠিকানা প্রকাশ করলাম না। অনুরূপ 
অভিযোগের জন্য অমি দুঃখিত ও আমার প্রিয় পাঠক-পাঠিকার নিকট আমি ক্ষম! 
প্রার্থী । ছিতীয়ভাগ কণ্ঠদলীতের লুচীপত্রের জন্ত শুভ্রা প্রকাশনীর সঙ্গে যোগ 
যোগ করতে পারেন পাঠক পাঠিকা, শিক্ষার্থা, সঙ্গীতশিল্পী, স্থরকারের অনুরোধ ও 
মতামত মনুপারে অন্ত বইগুলি লীপ্ত গ্রকাশ করার চেষ্টা করবো । 

প1ঠক-পাঠিকার মতামতের অপেক্ষায় রইলাম। এই “ক সঙ্গীত" যদি শিল্পী ও 
শিক্ষার্থীদের কোন প্রয়োজনে লাগে আমার পরিশ্রম সার্থক হবে, যত্ু লহকারে 
বইটি প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন প্রকাশিকা» তবু ও ছাপার ভূল থাকা সভব। 
পরবর্তী তৃতীয় সংস্করণে মেইগুলি সংশোধন কর! হবে। 


নমস্কারাস্তে--বিনীত 
তাপস আদিত্য 
সঙ্গীত একাডেমী 
»ই রাজা গুরুদাসই্্রীট, কলি-৬ বিভন গ্রীট 


প্রক্াশিশক্াব্ত ব্যিন্বেচ্চজ্ 
কণ্ঠসঙ্গীত দ্বিতীয় সংস্করণ সম্বন্ধে 


প্রথমেই জানাই নববর্ষের প্রীতি, শুভেচ্ছা ও আস্তরিক শ্রদ্ধা। “ক সঙ্গীত” 
পরিমার্জিত ও পরিবধিত দ্বিতীয় সংস্করণ আজ প্রকাশিত হল। প্রথম সংস্করণ 
প্রকাশিত করেছিলেন সরম্বতী গ্রকাঁশন কলি-৪৯ প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হবার 
অন্পধিনের মধ্যেই বইটি জনপ্রিয়তা ও উচ্চ প্রশংসা লাভ করে এবং প্রথম সংস্করণ 
সব বিক্রয় হয়ে যায়; তাঁই অনেক উংসাহী সঙ্গীত শিল্পী, লঙ্গীত শিক্ষার্থী এই 
বইটি শীঘ্ব প্রক্কাশ করার জন্ত বার বার অনুরোধ জানিয়েছেন । পাঠক পাঠিকার 
অনুরোধ অনুসারে দ্বিতীয় সংস্করণে তাপসবাবু অনেকগুলি নুতন রেওয়াজ পদ্ধতি 
ও শ্বরলিপি সংযোজন করেছেন । অনেক পাঠক পাঠিকা এই সব রেওয়াজ করে 
উপরুত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন । এই বইটি সঙ্গীত বিষয়ক যে কোন পরীক্ষা 
“দেবার ও গান শেখার-কাজে লাগবে বলে আমাদের [ট বিশ্বাম। দ্বিতীয় সংস্করণ 
প্রকাশিত করার দায়িত্ব আমর! নিয়েছি এবং তাপসবাবুর লেখা ও শ্বরচিত গানের 
বই আরো প্রকাশ করার ইচ্ছা আছে, এই বিষয় পাঠক পাঠিকা আমাদের 
কার্যালয় শুভ্রা প্রকাশনী, ৭৩, মহ্থাত্মা গান্ধী রোড, ( দ্বিতাল ) কলেজদ্রাট 
কলিকাঁতা-৯ 1,0080107) কলেজদ্রীট জংশন ( ১১--সন্ধা ৭টা পর্য্স্ত ) সঙ্গীত 
শিক্ষার্থীদের অনুরোধে এই দ্বিতীয় সংস্করণে অনেক নতৃন রেওয়াজ পদ্ধতি ও 
স্বরলিপি দেওয়া হয়েছে; আগের তুলনায় অনেক পৃষ্ঠ! বুদ্ধি পেয়েছে । বর্তমানে 
কাগজের দাম, ছাপার খরচ ও অন্যান্ত দ্রবামূল্য বৃদ্ধি পাওয়া সত্বেও আমরা সেই 
অন্থপাতে মূল্য কম রাখার চেষ্ট! করেছি যাতে শিক্ষা ধীঁদের বইটি ক্রয় করতে অস্থবিধা 
নাহয়। গত বংসর অনেক ক্রেত| ও লাইব্রেরী থেকে শোতণ সংস্করণ ( বোর্ড 
বাধাইও প্রকাশিত করার জন্য অন্তুরোধ করেছিলেন । আমর] এবার বোর্ড 
বাধাই শোতন সংস্করণ করেছি । “কঠ সঙ্গীত” দ্বিতীয় ভাগ ছাপার কাজ 
এগিয়ে চলেছে--প্রায় ৫*টি রাগ-রাগিণী, তান, আলাপ, বিষ্ঞ/র ও গান থাকবে। 
কিশোর, পুরুষ ও মহিলাদের জন্ত রেওয়াজ পদ্ধতি থাকবে, ঠূংরী গান, আধুনিক 
'গান, রাগ প্রধান গান, ভক্তিগীতি আন থাকবে অঙ্কের ছার! সহজ হারমোনিয়াম 
শিক্ষাপদ্ধতি, কঠম্বর অনুসারে রেওয়াজ, বিস্তারিত হুচীপত্রের জন্ত আমাদের 
কাঁধ্যালয়ে যোগাযোগ করতে পারেন । 


[৮] 
সজীত শিক্ষার্থীদের প্রতি নিবেদণ 


গত বৎসর অনেক সঙ্গীত শিক্ষার্থী এই বই এর রেওয়াজ করে উপকৃত, 
হয়েছেন এবং তারা ব্যক্তিগত ভাবে সঙ্গীত শিল্পী তাপস আদিত্যের সঙ্গে দেখা 
করে গান শুনিয়েছেন। ব্যক্তিগত সমস্তা নিয়ে আলোচনা করেছেন । 
আমাদের অনরোধে শ্রীতাপন আদিত্য নিয়লিখিত ঠিকানায়, নিয়লিখিত 
সময়ে উপস্থিত থাকবেন কোন উৎসাহী ছাত্র-ছাত্রী ও সঙ্গীত শিল্পী 
ইচ্ছা! করলে তার সঙ্গে পত্রে যোগাযোগ করতে পারেন, বইটি সম্বন্ধে হুচিস্তিত 
মতামত ও বক্তব্য থাকলে তাঁকে জানাতে পারেন যাতে পরবর্তী সংস্করণে সেই 
সবগুদল সংযোজন করা৷ যেতে পারে ; গত বৎসর প্রা 9** মত পাঠঞ্চ পাঠিক। 
তাদের শ্রচিন্তত সুন্দর মতামত জানিয়েছেন তাদের অনুমতি নিয়ে সেইগুলি 
"সঙ্গীত ভারতী” মা'নক নঙ্গীত বিষয়ক পত্রিকার প্রকাশিত কর] হবে। তাপসবাবু 
কয়েকটি উল্লেধযোগ/ সংগঠনমৃলগক ও পপী'ক্ষামূলক কার্জ করে চলেছেন প্রকৃত 
উৎসাহী নবীন ও অপরিচিত শিক্ষার্থীদের বিভিন্্ অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করার 
ব্যবস্থ। করেছেন গত বৎসর বেশ 1কছু ডত্সাহী ছাত্র-ছাত্রী সঙ্গাত-ভারভী 
সঙ্গীতান্ষ্ঠানে গান গ।ইবাগ স্থঘোগ পেয়েছেন, এই বই-এর মাধ/মে অনেক নতুন 
প্রতিভাবান শিল্পা "ও ছাত্র-ছাত্রীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন । কিছু গুণী শিক্ষার্থী 
অর্থের অভাবে গান শিখতে পাগছিলেন না, তাদের অনেকেই এখন মঙ্গীত- 
ভারতীতে বিন। বেতনে গান শেখার গ্যোগ পাচ্ছেন । গাপসবাধুর উদ্দেগ্ত যারা 
প্রকৃত গুণী তারা যেন যোগ্য সুযোগ পান এনং সঙ্গীত জীবনে প্রতিষ্ঠ। পেতে 
পারেন, কিছু শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে কদঙ্গীত পুরস্কার হিসাবে দেওয়া হয়েছে, 
মহিল। ও শিল্প'দের জন্য মহল! সঙ্গীত পরিষদ স্থাপন করেছেন । 

তাপন আ'দত্যের সঙ্গে পত্র যোগে বা সাক্ষাৎ করার নিয়ম £ 


(১) বাড়ীর ঠিকানার-_ 

তাপম আদিত্য, সঙ্গীত একাডেমী, ৯ই রাজ! গুরুদাস স্ত্রী, কলিকাত-৬, 
মিনার্ড| থিয়েটারের নিকট,-_বাড়ীতে দেখা! করতে ছোলে অবশ্ই পূর্বে চিঠি 
দিতে হবে। 

(২) শুভ্রা প্রকাশনীঃ ৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড দ্বিতল প্রতি শনিবার--- 
২-৩০--+:-৩০ মিনিট ও সোমবার--* -৩*--*টা পর্যস্ত নিয়মিত উপস্থিত 
থাঁকিবেন। 


[৯ ] 


(৩) সঙ্গীত ভারতী, কণসঙ্গীত শিক্ষাকেন্জ্র উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, রবীন্দ্র, নজরুল, 
অতুল, রজনীকান্ত শিশুকেন্দ্র ( শিশুমহল বিভ্ভালয় ) প্রতি রবিবার ৪-৩* থেকে- 
১২টা পর্যস্ত সকাল (হাতিবাগান খান্ন! সিনেমার নিকট, শ্যামবাজার হইতে 
৫ মিনিটের রাস্ত| পূর্ব দিকে ), ১৭ এফ নলিন সরকার সীট কলিকাতা-৪ 

(৪) তাপস আদিত্য, (0/০ শ্রশ্টামহ্ন্দর চন্দ্র, মেসার্স চন্দ্র এণ্ড কোং 
৪, ওয়েলসলী গ্ত্রীটত (৪ রফিআহম্মদ কিদোয়াই রোড, অলিকাতা-১৩ ),. 
ওয়েলিংটন স্ট্রীট পার্ক হইতে নিকটে [.06005 সিনেমার বিপরীত রাস্ত| ট্রে 
ল/ইনের নিকট । 720০0৩--%১-- 098, প্রতি শুক্রবার *-৩০---:৭-৩৯ জন্ধ্য] | 

বিঃ দ্রঃ--অনেকে বইটি পড়ে তার বিষয়বন্তথ জানা ও বোঝার জন্য দেখা. 
করতে চেয়েছেন আবার অনেকে গান শোনার জন্য ও রেওয়াজ পদ্ধতি ঠিক 
আছে কিন! পেই বিষয় জানার জন্) দেখা করতে চেয়েছেন তাঁদের জন্য এই ব্যবস্থা 
করেছি, ব্যক্তিগত জীবনে তাপসবাবু নজের গান নিয়ে খুব ব্যস্ত থাকেন. 
কলিকাতা ও ভারতবধের বিভিন্ন অনষ্ঠানে ভাকে যেতে হয় সেই কাঁরণে তার. 
বাড়ীর ঠিকানায় চিঠি দিয়ে দিন তা্িখ সময় ঠিক করে এলে ভাল হয়। 

পরবতী বইগুলি খাতে নিয়মিত প্রকাশিত হয় এবং ০৪৮ ০ 50০01. না! থাকে 
সেই বিষয় আমরা চেষ্টা করবো, উৎসাহী পাঠক পাঠিকার মতামত আমরা 
সাদরে গ্রহণ করবো, আপনাদের মতামতের অপেক্ষায় রইলাম । 


নমস্কারাস্তে--- 
ছায়। বন্দ্যোপাধ্যায় 


উত্মগ- 


শিশুকবি ছলালের উদ্দেশ্বে-_ 

যে ফুল ফুটতে চেয়ে ফুটতে পারেনি - ষে শিশু-কবি কিছু 
বলতে চেয়েও কিছু বলতে পারেনি--যে ইহজগতের মায়া 
ছেড়ে দুরে গিয়ে ও আমার গ্রকাস্ত মনের নিকট আছে-- যার 
রচিত ছড়া গান আমার মনে আজো স্থর হয়ে আছে--সেই 
শিশু-কবি ন্মেহের ছোট ভাই ছুলালের প্থতির উদ্দেস্তে সেহতরা 
উপহা'র-_-“কণ্-সঙ্গীত” উৎসর্গ করলাম । 


নেজনা! 
€ তাপস আদিভ্য ) 


মন ীভশিল্পী ভাগম আদিত্য অন্বন্ধে কয়েকটি এভিমত 


আনন্দবাজার পত্রিকা ॥ তাপস আদিত্য--বোত্বাই ও লক্ষৌ-এর কয়েকটি- 
আসরে গান গেয়ে সুখ্যাতি পেয়েছেন । 

কবি পক্ষের অঞ্জলি ॥ তাপস আন্িত্য--রবীন্দ্রমেলা, বজ সংস্কৃতি সম্মেলনে 
গাইবার পর এই শিল্পী উত্তর বঙ্গ সফরে স্বনাম অর্জন করেছেন। 

দৈনিক বন্মতা ॥ তাপস আদিত্য-_সম্প্রতি বোস্বাই শহরে সঙ্গীত পরিবেশন 
করে স্থ্ধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন । 

পশ্চিলবন্ যুব উগ্ডসব | রবীন্দ্র সঙ্গীতে ভাঁপন আদিত্য বিশেষ পারদর্শিতা 
দেখান। 

চিত্রা্গশ! ॥ উদীয়মান ক সঙ্গীত শিল্পী তাপস আদিত্য রবীন্দ্র-সঙ্গীত, আধুনিক. 
রাগপ্রধান, গীত, ভজন ইত]াদিতে যথেষ্ট স্থনাম করেছেন । 

আনন্দবাজার পত্রিক ॥ একালের মঞ্চে ॥ তাপস আদিত্য লক্ষৌ সঙ্গীত 
সম্মেলনে গীত, ভজন ও রাগপ্রধান পরিবেশন করে হ্খ্যাতি পেয়েছেন । 

মৌন্ুমী ॥ সঙ্গীত জগতে তাপস আদিত্য ইতিমধ্যেই প্রতিঠ্িত হয়েছেন । 
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পশ্চিমবজ যুব উগ্সব ॥ বিশ্বশান্তি ও মৈত্রীর সমর্থনে পশ্চিমবঙ্গের এই যুব 
উৎসব। যুব উৎসবের এই সফলতার পিছনে রয়েছে অনংখ্য তরুণ- 
তরুণীর অক্লান্ত পরিশ্রম। .বিতিন্ন অনুষ্ঠানে অনেক নতুন প্রতিভার 
সন্ধান পাওয়। গেল। রবীন্দ্র সঙ্গীতে তাপস আদিত্য বিশেষ" 


পারদশিত! দেখান। স্্ঘমিক বস্থুমতী 
নভুন খবর ॥ প্রতিভাবান সঙ্গীত শিল্পী তাপস আদিত্য বঙ্গসংস্কৃতি সন্মেলনে 
রবীন্দ্র সগীত পরিবেশন করে প্রশংসা! পেয়েছেন । 


ছায়াছবির রেকডিং অনুষ্ঠানে শিল্পী হেমন্ত সুখোপাধ্যায়, ওত্তাদ আমীর খা 
শ্রীমায়া দে, নিরল। মিশ্র ও তাপণ আদিত্য অংগ গ্রহণ করেছেন ।--্ধ্যনি* 

সঙ্গীত শিল্পী তাপস আদিত্য রচিত-”কঠ সঙগীত*--ক্ সঙ্গীত শিক্ষার ক্ষেত্রে 
এক উল্লেখযোগ্য অবদান এবং একান্ত প্রয়োজনীর পাঠা-পৃস্তক। বইটির প্রথম 
থেকে শেষ পর্বস্ত প্রতিটি লাইন মৃল্যবান। 


সূচীপত্র 


বিষয় 
পমিবেদন রা 
সঙ্গীত স্যষ্টি কবে থেকে এবং কি ভাবে বিকাশ হচ্ছে 
একালের গান ৮ 
সবতরঙ্গ (বেতারের মাধ্যমে শব তরঙ্গ প্রেরণ ও গ্রহণ ) 
কণ্ঠশ্বর ও কঠ সঙ্গীত 
কথন্বর স্থন্দর ও সঙ্গীত উপযোগী করার সহজ উপায় 
কণম্বর সুমধুর হলেই কি মে গান গাইতে পারে ? 
কণঠম্বরের প্রকার-তেদ ও গায়কের ব্যকিগত চরিত্র 
ও স্বভাবের প্রকারতেদ 
শ্রুতি ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করার কয়েকটি সহজ পদ্ধতি 
কণ্ঠস্বর, গায়ক ও গান, সঙ্গীত শিক্ষক ও শিক্ষার্থী 
স্বর 9 
কঠস্বর 
ফি কি কারণে কণন্বর খারাপ হয় 
'গায়কশ্গায়িকার দোষ ও গুণ 
গান গাইবার সময় যে সব জিনিষ টিনা এবং 
যে সব বিষয়ে বেশী মচেতন হওয়া! উচিৎ 
 শলার বত্ত, চিকিৎন! ও ওবধ 
কণ্ঠস্বর ও গলদেশের গঠন (নাক, কান গল ) 
কণ্ঠন্বর ও বাকৃষস্ত্র (ছবিসহ ) 
গান গাইবার সময় শরীর ও.গলদেশের যে ধব অংশ 


সন্বদ্ধে সচেতন হওয়া! উচিৎ 


পীতের ব্যাখ্যা--সঙ্গীত কাহাকে বলে? 
ও রা ন্রাতযানারের 
'ননীত শিল্পী ও গামের 
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"গানের সৌন্দর্ববোধ ও গ্রকাশ ভঙিমা 
স্থরকার, গীতিকার, কণ্ঠশিল্পী ও গানের প্রকারতেদ রি 
[ গ্রপদ, ধমার, খেয়ালঃ টগ্সা, ঠুমরী, তাড়ানা, লক্ষণ গীতি, 


দাদ্রা, সাদরা, গজল, গীত, ভজন, আধুনিক গান, রবীন্দ্রসঙ্গীত, 


নজরুলগীতি, অতুলপ্রলাদধী, রজনীকান্ত, হিজেন্দ্রগীতি, 
স্টামাপজীত ইত্যাদি ] 
বেতার, রেকর্ড, ছায়াছবির গান 
স্বর প্রয়োগ ও গাইবার প্রণালী 
সঙ্গীত (রূপ--রম--গন্ধ ও রঙ) 
-মঙ্গীত শ্বরের স্বরূপ ও রাগ-রাগিণী 
[ শ্রুতি, শ্বরের দুরত্ব ও স্থায়িত্ব, সঙ্গীতের ত্বর, সপ্ঠক, 


স্বরলিপি সংকেত চিহ্ন ] 
আকার মাত্রিক স্বরলিপি সংকেত চিহ্ন ও স্বরলিপি থেকে 
গাঁন শেখার পদ্ধতি 
রাগ বা রাঁগিণীর স্ঠি কি ভাবে হয় 


গান রচন! কি ভাবে হয়, ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী-_- 
দশটি ঠাট, রাগের রূপ ও জাতিতে 
বর্ণ (স্থায়ী, আরোহী, অবরোহী ও সঞ্চারী, অলঙ্কার, বাদী, সমবাদী, 
অন্গবাদী ও বিবাদী, উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত পদ্ধতির ব্যাধ্যা-- 
রাগরূপ ও গান, রাগরপ প্রকাশ ) ০ 
প্রহর অনুমারে রাগ রাগিণী 
তাল-্ছন্দ--লয়-- মাতা ৪ 
স্বর জান ও কণ্ঠত্বর সুরেলা করার সহজ পাঠ 
-শ্বরমালিক ও তান ৮** 
'আলাইয়। বিলাবল, কল্যাণ ( ইমন ), খান্াজ, নন পূরবী, মূরবা, 
কাফি, আশাবরী, তৈরবী, টোড়ী, অন্ীলনী 
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কি ভাবে শুদ্ধ স্বর, কোমল ও কড়ি মধ্যম রেওয়াজ করবেন-- *** ১৭৮-১৩৯ 


দ্বরজ্ঞান ও স্বর পরিচয়, ( শ্বরপরিবর্তন রেওয়াজ পদ্ধতি ) 
“যোগী মৃত যা, মত যা--তজন-তৈরবী পরিত ওষারনাথ ঠাকুরের 
গায়কী অছ্দারে . 
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রাগ পরিচয়, খেয়াল গান ও তাল 
[ ভৈরব, ভৈরবী, ইমন, ভৈরবী ঠুঁমরী, প্বাবুল মোরা! 
নৈহার ছুইছি যায়” ০ মালকোষ ] 
তাল পরিচয়--প্রশ্ন ও উত্তর 


মিশ্র পিলু ?মরী "আয়ে না বাল” ওত্তাদ বড়ে লিলা না রঃ 


ভজন-_-£মকী চলত রামচন্দ্র, পণ্ডিত ডি, ভি, পালুকারের 
গায়কী অন্ুমারে 
রাগপ্রধান--মিশ্র খাঙ্াজ *** 

আধুনিক গান ও স্বরলিপি 
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আমার ব্যর্থভাই সফলতার কারণ £-_ 

গানের কখ। বলতে গিয়ে নিজের ব্যক্তিগত জীবনের কথ! বলার ইচ্ছে 
আমার ছিল না, কিন্তু এ ক্ষেত্রে খানিকটা এই পুস্তকের প্রয়োজন বোধেই 
বলতে হচ্ছে। আমার জীবনের ব্যর্থতাই আমার জীবনের সলতার কার্ণ। 
সফলতা। বলতে আমি নিজের কোন উল্লেখযোগ্য রুতিত্বের বথা বলতে চাই 
না; কারণ সঙ্গীত জগতে আমাম্ব কেনে উল্লেখযোগ্য অবদান নেই। সঙ্গীত 
আমার জীবনের শ্বপ্র ও সাধনা । এই সাধনার পথে আমাকে চলতে গিয়ে 
যে সব সমন্তা, অস্থবিধা, ভূল পথ অতিক্রম করতে হয়েছে তার কথাই 
বলছি। 

সঙ্গীত আমার জীবনে কি .ভাবে এলো এবং এই বই লেখার কারণ কি, 
সেই সম্পর্কে কিছু কথ৷ বলছি। সঙ্গীতকে ভালবেসে যার! সর্বন্বত্যাগ করে 
সঙ্গীত সাধনায় ব্রতী হন, তাদের জীবনে ছুঃখ কষ্ট আসে, অনেক পরাজয় 
আসে, অনেক ব্যর্থত। আনে এবং অনেক ভুল পথ তাদের অতিক্রম করতে 
হয়ঃ অনেক তুল পথ অতিক্রম করতে না পেরে অনেকের শিল্পীজীবন নষ্ট হয়, 
একালে এবং মেকালের শিল্পীদের যাদের গান শুনে এবং নাম শুনে আমরা 
মুগ্ধ হই তাদের জীবনেও সফলত৷ খুব সহজে আসেনি- প্রথম যে ভুলের পথ 
অতিক্রম করতে হয় তা হচ্ছে, শিক্ষার ক্ষেত্রে। গান শিখতে গেলে 
প্রথম যেটা প্রয়োজন তা হচ্ছে--সঙ্গীততকে অন্তর থেকে ভালবাসা, ঈশববেনর 
কপা, সৎ ও উপযুক্ত গুরু, একনিষ্ঠ সাধনা । 

বাল্যকাল থেকে আমি সঙ্গীত সাধনা শুরু করেছিলাম, নানা তুল পথ 
অতিক্রম করতে হয়েছে, অনেক সমন্তান্থ সম্মূধীন হতে হয়েছে, অনেক ভূল 
শিক্ষাস্ম ফলে অনেক সময় নষ্ট হয়েছে, ভূল পথে ঘুরে ঘষে বিস্ত তিক্ত অভিজ্ঞত। 


সঞ্চয় করেছি। 
এখন খানিকটা বুঝতে পেরেছি সত্যিকারের গান শেখার পথ ও প্রণালী কি 


এবং কি কি কারণে বঙ্গীত শিক্ষা ভুল পথে পরিচালিত হয় এবং শিক্ষাকালে 
কোন বিষয়গুলি আয়ত্ত করতে হম্ব; ত| না হলে নঙ্গীত শিক্ষা ব্যর্থ হয় 
এবং শিল্পী জীবনে অনেক সমান মুখোমুখী দাড়াতে হয় । বাত্তব জীবনে এসে 


ঠ 


রেড়িও, ব্বেকর্ড, ছায়াচিত্র, জলসায় ও সঙ্গীত শিক্ষকতা করতে গেলে অন্থবিধার 
পড়তে হয়। এই অন্ত প্রথমেই বলেছি, আমার বার্ধতাই সফলতার কারণ । 

কেন এই বই লিখলাম £ 

আমি এখনও সঙ্গীত শিক্ষার্থী এবং সারাজীবন হম়তে। শিখতে হবে। 
এইজন্ত একজন শিক্ষার্থী হয়ে সঙ্গীত শিক্ষার্থীদের দোষ, ক্রটি, স্থৃবিধা, অস্থবিধা 
বেশীর কম ভাবে অন্থভব করছি, এবং ধারা! আমার নিকট গান শিখেছে তাদের 
বার বার অন্থরোধেই এই পুস্তক লেখার প্রয়োজন বোধ করেছি। যারা উচ্চ 
'আশ। নিয়ে, অনেক রডিন স্বপ্ন নিয়ে গানকে ভলেবেসে সঙ্গীত জীবন শুরু 
করেছেন বা আগামী কালে করবেন, তার! যেন বার বার একই তল না করেন, 


সেইজন্তই এই লেখার প্রষ্ষ্টা । 
বাংলাদেশ শিল্প-কলার দেশ, পঙ্গীত ও সাহিত্যের দেশ। এদেশের মাটি 


যেমন নরম, তেমনি কোমল মাস্য়ের মন। বাংলাদেশ বলতেই সঙ্গীত, শিল্প 
সাহিত্যের দেশ বোঝায়, বাংলাদেশের আকাশে-বাতাসে গান; বাংল! 
দেশের প্রতিটি মানুষ সঙ্গীত গ্রেমিক। ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিক চিস্ত! ও সাধনার 


পীঠস্থান। 
ভারতবর্ষ ললিতকলার জন্মভূমি, ভারতবাদীর জীবনযাত্রার অঙ্গ হচ্ছে 


শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত। বাংলা! তথা ভারতবর্ষে জন্ম নিয়েছেন অনেক লঙ্গীত- 
সাধক, স্থরুশিল্পী । তাদের চিন্তাধার। আজ বহন করে নিয়ে যাচ্ছেন এ-যুগের 
সঙ্গীত শিল্পীরা, এই দেশের হিন্দু মুঘলমান রাজা ও সম্াটটগণ। এইজন্ত তাদের 
বাজসভায় সঙ্গীত শিল্পীদের বিশেষ সমাদর ও সন্মমন দিয়েছেন। সআাট আকবরেন্ব 
সভা-গায়ক তানসেন ছিলেন সঙ্গীত জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ রত্ব । হরিদাস শ্বামী, 
'তানসেন, বৈজ্ধুবাওরা, যছুভষ্ট প্রভৃতি স্রনাধকের অবদান ভারতের সঙ্গীতশ-্বত্ব 
'ভাগারকে অনেক সমৃদ্ধ করেছে। পৃথিবীর সব মান্য গান ভালোবাসে--তার 
মধ্যে বাংল! দেশের মানব ধেন একটু বেশী ভালবাসে । 

অনেক প্রতিভাবান্‌ শিল্পী ও শিক্ষার্থী উপযুক্ত গুণ থাকা সন্বেও সঙ্গীত- 
জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারছেন না, তার কারণ-_-মামাদের শিল্পীদের 
উপযুক্ত ভরণপোষণ ও ভবিষ্ততের কোন যোগ্য ব্যবস্থা নেই। আমাদের 
শিল্প-কলার় আদর আছে কিন্ত যোগ্য প্রতিষ্ঠান নেই। আগে সঙ্গীত-রসিক 
সম্জাট, রাজা-মহারাজ! ছিলেন, তার! সঙ্গীতের পৃ্টপোমক ছিলেন, শিল্পীদের 
জীবনের দাতিত্ব নিতেন, আর শিল্পী নতুন সয় জন্ত সময় দিতে পারকেন। 


্‌ 


বর্তমানে বেশীর ভাগ শিল্পী অরচিস্তায় এত বেশী ব্যস্ত যে নতুন কিছু চিন্তা 
করা বা স্থষ্টি করার স্থযোগ পাচ্ছেন অনেক কম। ভারতবর্ষে এত সঙ্গীত- 
শিল্পী আছেন কিন্তু তাদের মধ্যে গুনে গুনে মাত্র কয়েকজন সঙ্গীত শিল্পী 
প্রতিষ্ঠা ও সফলতা পেয়েছেন জীবনে । আগে সঙ্গীতগুরুর ধর্ম ছিল শুধু শিক্ষা" 
পান করা। আজ শিক্ষক আছেন কিন্তু তাদের সময়ের অভাব এবং ভাদের 
আধিক সচ্ছলতা নেই যে নার! জীবন শিক্ষাদান ব্রত নিয়ে জীবন কাটাবেন। 
অসংখা শিক্ষার্থী আছে, কিন্তু তাদের উপধুক্ত শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই তবে 
স্থখের বিষয়, আমাদের কবিগুরু এই অভাবের কথ! সর্বপ্রথম চিন্তা করেছিলেন 
এবং তার জন্ত শান্তিনিকেতনে মঙ্গীত-শিক্ষার বাবস্থা ও সঙ্গীত-শিক্ষাকেন্্ 
স্থাপন করে গেছেন, যেখানে শিল্পকলার সর্ব বিভাগে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে। 
উত্তর ভারতের লক্ষৌতে বিঞু-নারায়ণ ভাতথণ্ডে সঙ্গীত মহাবিষ্তালয় স্থাপন করে 
গেছেন যেখানে দুর দূর থেকে ছাত্র ও শিক্ষার্থার। এসে সঙ্গীত শিক্ষালাভ করতে 
পারেন। আগে আমাদের সঙ্গীতকল! একটা বিশেষ গণ্ভীর মধ্যে সীমাবদ্ধ 
ছিল; এখন অনেক উচ্চ শিক্ষিত সঙ্গীত-শিল্পী ও সঙ্গীত-প্রেমিকের চেষ্টায় 
প্রতি ঘরে ঘরে ছেলে ও মেয়ের! গান শিখছেন এবং জঙ্গীত প্রচার ও প্রসার 
লাভ করেছে। তবুও আম বলবো, ভারতের জনসংখ্যা! ও শিক্ষার্থী সংখ্যা 
অনুপাতে, আধিক অবস্থার দিক্‌ চিন্তা করে ভারত সরকার আরে? উন্নত ধরণের 
শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করবেন। তা"হলে বহু সংখ্যক শিক্ষার্থী উপযুক সঙ্গীত- 
শিক্ষার স্থযোগ পাবেন এবং ভারতীয় সঙ্গীত-চিন্তা বিশ্ব দরবারে প্রত্থিষ্িত করতে 
সহ্থযোগ পাবেন। 

আমার ব্যক্তিগত জীবনে যাহাদের নিকট সঙ্গীত জান পেয়েছি এবং সঙ্গীত 
সমীক্ষা নামক সঙ্গীতের একটি মাসিক পঞ্জিকার সম্পাদকের কাজ করার সময় 
যাদের সঙ্গে আলোচনা করে সঙ্গীত সম্বন্ধে জানলাভ করেছিলাম তাদের . সঙ্গীত 
চিন্ত। আমার সঙ্গীত জীবনে গভীর ভাবে রেখাপাত করেছে। বঙ্গীত গুরু-- 
শ্রীচিম্ময় লাহিড়ী /( উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ) কলিকাতা, ওস্তাদ আমীর খা, ওত্াদ 
বড়ে গোলাম আলি খা, শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী, ভ্রীগোপাল বন্দোপাধ্যাস্কঃ 
গঅরুণ কুমার দত্ত (সঙ্গীত বিশারদ ), শ্রীবৈষ্ঞনাথ ঘোষ (উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ) 
রোশনান বাঈ (লক্ষৌ), প্রীজ্ঞান প্রকাশ ঘোষ, পরীক্ষার মিজ (সঙ্গীত 
পর্ধিচালক ), প্রীহনীল চক্রবর্তী (বীজ সঙ্গীত ) শ্রীন্তগদীশ রায় (উচ্চাজ 
সঙ্গীত ), শ্রঅরবিন্দ বিশ্বাস রেবীন্্র সঙ্গীত) প্রশান্তিদেব ঘোষ (শাস্িনিকেতন 


সঙ্গীত ভবন ), শ্রীসতীনাথ মুখ, ভীজ্যোতি ময় চক্রবর্তী (সোদগুর ), ওত্তা্ 
আহমেদ জান থিরাকুয়া, শ্রীহ্ধীন দাশগুপ্ত ( সঙ্গীত পরিচালক ), ওস্তাদ ওসমান 
খ। (লক্ষৌ মরিশ কলেজ ), পণ্ডিত হরিশস্বর মিশ্র ( বেনারস), প্রঃ রঙ্গরাও 
কদমবরী, ( লক্ষ ), ডঃ যামিনী গাঙ্গলী , শ্রীগ্রন্থন বন্দোপাধ্যায়, শ্রী এ কানন, 
বসন্ত দেশাই (বন্ধে), শ্রীরবীন্দ্র জৈন (বন্ধে, সঙ্গীত পরিচালক ), শ্রীহ্ম্ত: 
মুখোপাধ্যায়, প্রীমা়। দে, লতা মূজেশকর, রাহুলদেব বর্মন, প্রীমুখেশ, মহম্মদ রফি, 
পণ্ডিত রবি শঙ্কর, ওস্তাদ আলি আকবর খা] আরে। অনেকে। 
আমার প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রী ও সঙ্গীত শিক্ষকের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ। 
এই পুস্তক প্রকাশ করতে আমার বন্ধু দিলীপ রায় ও বন্ধুবর সঙ্গীত রসিক শ্রী- 
চিন্ময় মিম আমাকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছেন। আমার এই ছোট সঙ্গীত 
জীবনে যাদের নিকট নানাভাবে সহযোগিতা ও শুভেচ্ছা! পেয়েছি--তাদের মধ্যে 
শ্ীপ্রবোধবন্ধু অধিকারি ( সাহিত্যিক, নাট্যকার, ও সাংবাদিক ), শ্রীআশীষ তরু 
মুখার্জী (চিত্র সাংবাদিক), শ্রীছলেন্জর ভৌমিক (সাংবাদিক ), শ্রদ্ধেয় 
শ্বীঅনুকুল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 4. 7. ড/1)69151 & 0০, এলাহাবাদ শ্রীগৌরাঙ্গ 
প্রসাধ ঘোষ, ন্ষেহেত্র ছোট ভাই স্থবল আদিত্য, এই বই ছাপার ব্যাপারে. 
যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। 
ভবীঅখিল চন্দ্র মিত্র (2108170661 1) 01167 11118950100 70900, 180100দা), 
এর নাম উল্লেখযোগ্য এবং শ্রপ্ীমানন্দমক়্ী মা» শ্রশ্রীমোহনানন্দ স্বামী, ও. 
পিতাজী মহারাজের আশীবাদ ও ন্সেহাশীষ আমার সঙ্গীত জীবনে অনেকখানি 
উৎসাহ ও প্রেরণা দান করেছে । আমরা আশাবাদী, তাই অতীতের চিন্তাধারা: 
নতুন শিল্পীদের শিল্পচিস্ত। ও কর্ম-গ্রচেষ্টা বর্তমানের ভাঙ্গাগড়ার মাঝে নতুন রূপে 
নিশ্চয়ই একদিন প্রকাশিত হবে। তাই আজকের দিনে সবচেয়ে প্রয়োজন 
“দেকালের নঙ্গীত-শিল্পী ও একালের সঙ্গীত-শিল্পীদের যৌথ প্রচেষ্টা। অতীতকে 
অবহেলায় তুলে নতুন কিছু করা যায় না, অতীতের পটভূমিকাতেই নতুনেকক 


স্টি। এই বইটি যদি সঙ্গীত-শিক্ষার্থা ও লঙ্গীভ-শিল্পীদের কোন প্রয়োজনে 
লাগে তা হ'লে ঘনে করবো, আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে। 
বিনীত 
তাপস আদিত্য 
কলিকাত! 


সঙ্গীত-সৃষ্চি কবে থেকে এবং কিভাবে 
বিকাশ হচ্ছে 


সঙ্গীতের ধারাবাহিক বিশেষ কোন ইতিহাস নেই। ভার কারণ, আমাদের 
সঙ্গীত প্রথম অবস্থা থেকেই অবহেলায় বধিত হচ্ছে। আগে সঙ্গীত বিশেষ 
“একটি গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, তারপর কিছু কিছু শিক্ষিত সঙ্গীত সাধক ও 
সঙ্গীত পিপান্থ ব্যক্তিদের শ্তভেচ্ছায় সঙ্গীতের মুক্তি হোল। এখন প্রতি ঘরে 
ঘরে এর চচ্গ হচ্ছে। এই কারণে কিছু কিছু জনশ্রুতির উপরেই ভিত্তি করে 
আমাদের চলতে হচ্ছে। সঙ্গীতের সৃষ্টি কবে থেকে বলতে গেলে, বলতে হয় 
পৃথিবীর আদি হ্ঠি হোতে। 

আমাদের আদিম যুগেও সঙ্গীত ছিল। সভ্যতার বিকাশ যখন ভালোভাবে 
হয়নি তখন থেকেই সঙ্গীতের বুচনা । 

সৌন্দর্ধের অন্ভূতি যখন মানুষের মনে সাড়া জাগালো, তখন থেকেই 
মানুষ পৃথিবীর প্রতিটি স্থন্দর “্ধ্বনি”কে নিজেদের মধ্যে ধরে ব্বাখার চেষ্টা 
করুতে শুরু করলো । আদিম যুগে যখন যাল্গষেব কোন ভাষা ছিল না, তখন 
কিছু কিছু ধ্বনির সংকেতে মনের ভাব প্রকাশ করতো । বনের পণ্ড পক্ষী যে 
ভাবে মনের ভাষ! গ্রকাশ করে সেইভাবে মানুষও প্রথম অবস্থায্ব তার মনের 
স্থখ, ছুংখ, আনন্দ, ভয় প্রকাশ করতো । আদিম যুগে মানুষ যখন বনে জঙ্গলে 
'হিংম্্র পশুদের সঙ্গে বাস করতো, তখন তাদের তাড়াবার জন্তে অথবা তাদের 
শিকার করার জন্ত তাদের কঠস্বর অনুকরণ করুতে শুরু করলে! । পাখী শিকার 
করার জন্ক তাদের শিন্‌ ও কগন্বর অনুকরণ করতো / এইভাবে মান্থযের মনে 
সথন্দর ধ্বনির অন্গভূতি সাড়া দিতে সু করলো । এইভাবে মানুষের অবচেতন 
মনে (58৮-০09901003 74170) সঙ্গীতের ন্থমধুর ধ্বনির প্রভাব বিস্তান্ব করতে 
আরস্ত করলে! । মান্য আদিম যুগ অতিক্রম করে আধ্যসভ্যতার পথে অভিধান, 
স্তর করলো। সঙ্গীতের অন্ধভূতি মান্থষের যনে আরো গভীরভাবে সাড়া দিল। 
আমর! যদি প্রাচীন ইতিহাস পড়ি, দেখতে পাবো! মাছয ভাব! ও ধ্বনিকে 
প্রকাশ করার জন্ত কত প্রকার সাধন! করেছেন। আর্ধনভ্যতার প্রথম দিকের যে 
সব ধ্বংস স্কুপ আমর! পেয়েছি তাতে সঙ্গীত শিল্পের কিছু নিদর্শন পাওয়। যায়। 


আমাদের সঙ্গীতে যে “নাদ' ব্যবহার হয় তাও এই পৃথিবীর ধ্বনি হইতে 
নেওয়া। নাদ পৃথিবীর প্রতিটি বস্তর মধ্যে রয়েছে। আগেকার দিনে মুনি" 
খাবির। 'নাদের' সাধন! করতেন। 

আমরা রাগ-রাগিনী এবং ম্বরেব রূপ যদি বিশ্লেষণ করি+ দেখতে পাবো 
প্রতিটি হ্বরের সহিত কোন না কোন পশুপক্ষীর কঠ্ম্বরের মিল রয়েছে কোন 
ন৷ কোন প্রার্কতিক ধ্বনির সহিত ুসাদৃশ্ত (03০০৫ 9:0119110) রয়েছে। 

যেমন, আমাদের সঙ্গীতের পঞ্চম শ্বরের সহিত কোকিলের কগম্বরের সাদৃশ্ঠ 
আছে এবং মেঘমন্ত্রার রাগের সহিত মেঘের গম্ভীর মেঘগর্জনের মিল খুঁজে 
পাওয়া যায়। বিশ্বময় প্রকৃতির যে মহাসঙ্গীত চলছে তাহা হইতে মানুষ 
ভার নিজের সঙ্গীত স্য্ করে। ভারতীয় সঙ্গীত যুগ যুগ ধরে চলে আসছে 
এবং আগে মূনি-গুযিদের সাধনার বিশেষ অঙ্গ ছিল_-সাম বেছে ইছার বিশদ 
বিবরণ আছে। 

কথিত আছে দেবাদিদেব মহাদেবের নিকট হইতে বর্ষা সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষা- 
লাভ করেছিলেন এবং পরে তার প্রধান পাঁচজন শি্যকে শিক্ষাদান করেছিলেন: 
-_ভব্ত, নারঘ, বস্তা, হু হু এবং তুম্বরকে। 

আমাদের সংগীত যে কত পুর্বাতন, তার নিদর্শন পাওয়া যায় আমাদের 
দেবদেবীর মূ্তিতে। যেমন, সরম্বতীদেবীর হাতে বীণা, সঙ্গীতের সৃষ্টিকর্তা 
নীলক মহাদব ত্বয়ং নটরাজ, শ্রীকফের বাশী আমাদের মনে করিয়ে দেয়__ 
সঙ্গীতের আদিমতি কোথায় । 

আগে মুনিশ্ষিরা “নাদের উপাসনা করতেন--সঙ্গীতের মাধ্যমে ঈশ্বর' 


সাধনা করতেন। উপনিষদের যুগে এবং বেদের যুগে সামবেদ উপাসনার একটি 
বিশেষ অংশ ছিল। মুনি-ধাধিরা অনেক সাধন! করে 'নাদ' হইতে সঙ্গীতের 
উপযোগী ধ্বনিগুলি আবিফার করেছেন এবং সঙ্গীত হ্যাট করেছেন। আমাদের 
পৌরাণিক যত রাগ-রাগিনী আছে নঙ্গীত সব আমাদের মুনিখষিরা এবং সাধক 
বাশিল্পীরা হ্ষ্টি করে গেছেন। এইভাবে তখন সাধনার মাধ্যমে মুনি-খষির। 
সঙ্গীত প্রাপ্ত হয়েছেন এবং পরে তাদের শিষ্যদের শিক্ষা দিয়ে গেছেন। এইভাবেই 
গুরুদুখী বিভ। হয়ে এই দীর্ঘদিন চলার পথে কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
আমাদের সঙ্গীতও পরিবতিত ও পর্রিবন্ধিত হয়েছে। 

এইভাবেই আমাদের সঙ্গীতের ক্রমবিকাশ হয়েছে এবং আগামী দিনে 
আরে! হবে। 


বর্তমান বু, ব্যস্ততার যুগ, যাঙ্ত্িক যুগ এখন প্রতিটি শিল্পীকে যন্ত্রের 
সাহায্য নিতে হয়, সঙ্গীতের প্রচার এখন বেতার, রেকড? ও মাইকের মাধ্যমে 
কর! হুয়। 

এখন প্রতিটি শিল্পীকে তার সঙ্গীত ও কন্বর যুগের উপযোগী করে তৈয়ারী 
করতে হবে। এখন প্রতিটি মাহষের সময় খুব সংক্ষিপ্ত, তাই শিক্ষাপন্ধতি এখন 
সেইভাবে তৈত্নাক্ধী করতে হবে। এধন ম্বর সাধন ব1 গান শেখার পদ্ধতি য্ত্রের 
সুক্তার সহিত মিল রেখে এবং বুঝে ৬০:০৩ [810175 এবং লঙ্গীত-শিক্ষা 
করতে হবে, তবেই অল্প সময়ে সফলতা আসবে। 


একালের গান 

পুরাতনের পটভূমিকাতেই নতুনের ্ৃষ্টি। আজ যাহা আধুনিক বলে 
আমাদের নিকট পরিচিত আগামী যুগে তাহ! প্রাচীন বলিয়া বিবেচিত হুইবে। 
প্রাচীন ভারতের সঙ্গীত-চিস্তা বর্তমান কালে নতুন রূপে, নতুন ছণাচে গঠিত 
হয়েছে। যুগ পরিবর্তনশীল, যুগের ধার! পরিবর্তনের সঙ্গে আমাদের গানের 
ধারা-ও পরিবর্তন হচ্ছে। কাল যতই হ্রুত পরিবর্তন হউক না৷ কেন, প্রকৃতি ঠিক 
তার নিয়মান্ুসারে আজে! চলেছে। তুর্ধ ঠিক সময় আজে। উদ্দিত হয় এবং 
সন্ধ্যাকালে আজো! হূরয্যাত্ত হয়। ছয় খতু ঠিক সময়ে আসে আবার চলে যায়। 
বসন্ত কালে আজে! কোকিল ডাকে, বরধায় ময়ংর আজে! পেখম তুলে নাচে, তবে 
এখন প্রশ্ন হচ্ছে কোখায় পরিবর্তন হোল ? 

প্রাচীন যুগে মান্থষের মনে যে প্রেম প্রীতি ভালবাস। ছিল, ত৷ কি আজকের 
মাছষের মনে নেই । প্রাচীন যুগে যেমন প্রিক্নজনের বিরহে কাতর হয়ে বিরহ- 
যন্ত্রণা ভোগ করতো, আজকের মানুষ কি প্রিয়জনের বিয়োগ-শোক, ছুঃখ ব্যথ। 
পায় না? তবে কোথায় পরিবর্তন হোল? পরিবর্তন হয়েজে শুধু সমাজ- 
ব্যবস্থায়, নমাজের চাল-চলন ববীতিনীতির কিছু পরিবত ন হয়েছে। 

প্রকৃতির সঙ্গে মান্যের নিবিড় সম্পর্ক। এই সম্পর্ক চিরদিনের; তাই 
মান্য আজে! গান গায়, কঠিন সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে থেকে অনেক যন্ত্রণা ভোগ 
করে, তবু সে হাসিমুখে গান ক'রে সাত্বন! পায়। এধুগকে বল! হয় বঞতের যুগ 
10৫00807181 88০। যন্ত্রের লহিত সন্ধি করে মানুষকে এগিয়ে যেতে হবে। 
এবুগ হচ্ছে বর্মব্যস্ততার যুগ, কোন মানুষের বিজ্রাম নেই, অবসর নেই। 
প্রতিদিন, প্রতিমুহূ্ত' যস্তের মত এগিয়ে চলেছে। 


ণঁ 


বৈদিক যুগের শাস্ত জীবন এখন আর নেই, এখন হচ্ছে সময় সংক্ষেপ বা 
নময়ের অভাব । 

আগে যে গান তিন ঘণ্টায় গাওয়া! হোত এখন সেই গান গাইতে হবে ৩* 
মিনিটে । এ যুগের সবচেয়ে বড় সমন্ত। হচ্ছে 1705 7৪০০1 7 সময়ের সঙ্গে 
তাল রেখে এখন সবকিছু করতে হবে। শ্রোতাদের এখন অফুরস্ত অবসর নেই, 
শিল্পীদের এখন নেই সারাজীবন দীর্ঘদিন ধরে সঙ্গীত সাধন! করার ভুযোগ। 
অথচ এমন একটা সহজ রান্তা নিতে হবে ষা অবলম্বন করে সার্থক স্য্টি করা 
যায়। আগের তুলনায় আমাদের গান সংক্ষিপ্ত হয়েছে ঠিক কথা, কিন্তু তাতে 
1২511750 71051০81 ১০৫০ বৃদ্ধি পেয়েছে । অতীতের চিন্তধারা নিয়ে 
এখন কস্বর সাধন করলে এ যুগে চলবে ন!। এ যুগে এদেছে বেতার, (২৪৫1) 
মাইন, রেকড' লিনেমা ইত্যাদি। আমাদের কঠন্বর ও গান এ যুগের উপযোগী 
করে রচনা করতে হুবে, তবেই হুবে যুগপোষেগী । এ যুগের গান সম্বন্ধে আমব 
অনেকেই অবগত আছি। এখন আমাদের আলোচনার বিষয়বস্ত হচ্ছে এ যুগের 
উপযোগী করে শ্বর-প্রয়োগ প্রণালী শিক্ষা কর]। 

90161201610 ৬০106 13611061117, 


11100610 15011110006 ০1 ৬০1০6 118170106- 
115 91019180180 ৬০106 [১10৫90961011, 


বিজ্ঞান আশীর্বাদ না অভিশাপ? এ প্রশ্ন এখানে অবান্তর । বিজ্ঞানকে 
আমাদের জীবনে কাজে লাগাতে হবে । 

আমাদের গান দার্শনিক ভিত্তির উপর গঠিত। যুগের যতই পরিবর্তন হুউক 
না কেন, আমাদের সঙ্গীত চিন্তাধারার পরিবর্তন হবে, কিন্তু তা থেকে আদর্শ- 
চ্যত হবে না। 

আমাদের গানে পাশ্চাত্যদেশের অনেক প্রভাব এসেছে--অনেক বিদেশী 
স্থরের সংমিশ্রণ হচ্ছে, তবুও আমাদের গানে দার্শনিক ভিত্তি এবং ভারতীস্ব 
সঙ্গীতের ধারা নষ্ট হয়নি। আমাদের ভারতীয় সঙ্গীতচিস্তা আজ বিশ্বের 
দরবারে স্থান পেয়েছে, আমাদের দেশের সঙ্গীত পাশ্চাত্য দেশের শিল্পীরা 
শিখছেন, এটা! কম গর্বের কথা নয় । 

বেতার, বেকড? (14501:0110010 ০1০৩ 2:০0৫00102) কণ্ঠ সঙ্গীত 
এখন যন্ত্রের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এখন কঠম্বর গ্রয়োগ শিক্ষাপদ্ধতি, বেতাবে 
পরিবেশন করার উপযোগী কনে তৈয়ারী করতে হবে। 


৮" 


শব্ধ তরজ 


বেতারের মাধ্যমে শবক-তরঙ্গ প্রেরণ ও গ্রহণ 
(908110 711606 & 50700 19187510 ) 

রেকর্ড ও রেডিওতে কি ভাবে গান পরিবেশন করতে হয় এবং রেকর্ড 
ও রেডিওতে কি ভাবে শব্ব-তরঙ্গ গ্রহণ করে প্রেরণ করে তাহার বিস্তারিত 
আলোচনা অতিদীর্ঘ। এখানে ক শিল্পীদের প্রয়োজনে যে সব বিষয় জেনে 
রাখা প্রয়োজন ভাই উদ্বেখ করলাম £__ 

শব্ধ বা ধ্বনি কি ভাবে সৃষ্টি হয় এবং কেনই বা [0209 ০1০5 বা ধ্বনি 
বেতারে বা রেকর্ডে শ্রুতিকটু শোনায়? আহত ধ্ৰনি বা অনাহত ধ্বনির প্রভেদ 
কি? শুতি-মধুর শব্ব-তরজ বাযুতরজে মিশে কি ভাবে দুরে ভেসে যায়_ 
পাহাড়ের গুহায় বা দুর পাহাড়ের গায়েশব। ধ্বনি কি ভাবে 18০7০ বা 
প্রাতিধ্বনি স্তি করে ? 

আমরা! যখন কথ! বলি, আবৃত্তি করি, গান করি বা যস্ত্-সঙ্গীত পরিবেশন 
করি তখন আমাদের ঠেট বাষুর মধ্যে কম্পন স্ত্টি করে । 


( 068 ০8০6) 

এই কম্পিত তরুজ যত বেশী লুক হবে এবং স্বেেল' হবে বাষু তরঙ্গে তত 
বেশী তরঙ্গ স্থষ্টি করবে এবং বহু দূর পর্যন্ত প্রবাছিত হোতে পারবে। 

ধ্বনি বা শব কম্পনের দ্বারা তি হয় এবং বায়ুবাহিত হয়ে শ্রোতাদের 
কানের পর্দাম্ব আঘাত করে। খন অন্থরূপ ভাবে কানের পর্দ! কম্পিন হতে 
থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কানে শব বা ধ্বনি-তরঙ্গ অন্থভূত হয় । এখানে 
অবশ্থ। মনে রাখ! প্রয়োজন ধ্বনি বা নাদের একট নির্দিষ্ট কম্পনশ্ছার ব! 
ফ্রিকোয়েন্সি ( 8£5006105 ) আছে। 

এই কম্পনের গভীরতা, সুক্্রতা এবং পাতালা ও মোটা কম্পন হারের জন্তই 
ভিন্ন ভিন্ ধ্বনি স্ষ্ট হয়। এই জন্তও বশীর আওয়াজ এবং শানাইয়ের 
আওয়াজ বায়ু প্রবাহিত হয়ে যখন কানের পর্দায় ধ্বনি হৃষ্টি করে, তখন আমাদের 
চিনতে অন্থবিধা হয় না» কোনটা বীশীর আহত ধ্বনি আর কোনটা 
শানাইয়ের ধ্বনি। | 


এই জন্তই কণ্ঠ) শ্বয়ে আঘাত প্রা্ড হয়ে যে স্থর ধ্বনি বা গানের হ্যাট 
হয় তা আমাদের বুঝতে অস্থবিধা হয় না কোনটা পুরষ-কণ বা কোনটা মহিলা" 
ক। আমাদের কানের মধ্যে যে হচ্ছ (1২57060 ) পদ? রয়েছে তাহা খুব 
[15৫, তাই [0208:50 শবতরঙ্গ কানে প্রবেশ করলেউ বির্ক্কি-্ভাব লাগে।' 
আবার শব্ব-তরঙ্গের £100115৩ ( ্যামৃপ্লিটিউড ) এর তারতম্যের জন্ত ধ্বনি, 
জোরে অথব! আত্তে শোন! যায়। 
যখন স্কুলের ঘণ্টা বাজে সে স্থর বনু দুরু ভেসে যায়কিস্ত যখন টিন বা ভাগ! 
কাসর বাজান হয় তখন বিক্ষিপ্ত তরঙ্গ কানে আঘাত করে, তাই বিক্ষিপ্ত শব 
ধ্বনি, যথা চিৎকার, গোলমাল, হট্টগোল, বেহুর কঠম্বর, (4105 3108. 
[0001050), কর্ণ পঁীড়া। জন্মায় বা কানের পর্দাকে আঘাত করে ; আর সথরেল! গান 
স্থরের যে-কোন ধ্বনি কানের পর্দকে স্পর্শ করে, তাই কানে শ্রুতিমধূর লাগে। 

সংবাদ, গান বাজনা, দুর-দুরান্তিরে পাঠাবার জন্ত রেডিও ট্রান্সমিটিং ষ্টেশনে 
এক প্রকার প্রেরব-যস্ত্র বা ট্রান্সমিটার ব্যবহার কর! হয়। মাইক্রোফোনের; 
সাহায্যে কম্বরকে প্রেরণ করে এবং বৈছ্যুতিক তরঙ্গ তাহা বাস্থ তরঙ্গে প্রেরণ 
করে। ছোট ছোট ক শ্ববেের অংশগুলি এামৃপ্রিফায়ার দিয়ে বড় করা হয়। 
অন্থরূপ ভাবে গান, বাজনা, আবৃতি, বক্তংতা এবং যন্ত্রসঙ্গীতের শব্দ-তরঙ্গকে' 
7২০০০1৫)8 591677এ রূপান্তরিত করে পরে রেকর্ড-ডিস্ক তৈয়ারী করে। টেপ- 
বেকর্ডারে প্রথমে গানকে সুঙ্স ভাবে গ্রহণ কর! হয় 91910তে। এই জন্ত 
বর্তমানে প্রত্যেক্ষ শিক্ষাথখ ও ক শিল্পীকে 7২০০০:৫)% বা! মাইক্রোফনিক ৬ ০1০৩. 
[18108701175 নিতে হয় যাতে রেকর্ড বা! বেডিওতে গান গাইতে অন্থবিধা 


না হয়। 


কগম্বর ও কণ সঙ্গীত 
[ কণ্ঠস্বর তুন্দর ও সঙ্গীত উপযোগী করার সহজ প্রণালী 


& 195001087 1১9০698 01 ০0166 191710 

কণম্বর গানের উপযোগী করার সহজ উপায় ০৫০৩ [91016 

ইংরাজীতে একটা প্রচলিত কথ! আছে 0০৫-0175 ০:০৩ অর্থাৎ 
ভগবান্‌ প্রদত্ত স্থমধুর কঠম্বর। কিন্তু যে গান গাইতে চায় অথচ তার জন্মগত 
হুরেল! কণ্ঠস্বর নয়, সে কি তবে গান ভালবাসবে না? তার কি গান 
হবে না? এই প্রশ্নটা ছোট বেলা থেকে আমার মাথায় ঘুরছে। আমি 
দেখছি অনেকের ্থমিষ্ট কঠস্বর নয় অথচ ভার গানে বেশ আকর্ষণ আছে- 
আবেগ আছে, ভাব আছে। পৃথিবীতে এত শিল্পী আছেন তারা সবাই জন্মগত, 
সুরেলা কঠম্বর পেয়েছেন কি? আমার মতে তাদের মধ্যে হয়ত দশভাগ 
ভগবানের আশীর্বাদ পেয়েছেন, কিন্তু পৃথিবীতে তবে এত শিল্পী গান গাইছেন 
কি করে? কঠম্বর ক্শিল্পীর পক্ষে অমূল্য সম্পদ, স্থরেল কস্বর না হোলে 
গান শ্ররতি-মধুর হয় না, সে শিল্পী জনপ্রিয় হতে পারেন না। এখন আমি 
আলোচন। করবে কণ্ঠস্বর ও স্বর গ্রয়োগের উপর। আমার মনে হয় বিজ্ঞান: 
সম্মত ভাবে গান শিখলে সবাই ভালে গাইতে পারেন। 

কণ্ঠম্বর £ (৬০1০৩) বাশী, শানাই, ইত্যাদি ফু'য়ের যন্ত্র যেভাবে বাজে 
আমাদের গলায় যে ম্বরযন্ত্র (7:97) আছে তা হইতে নেই ভাবে শ্বরেন্ব 
উৎপত্তি হয় । ৬০০৪] ০0:৫ অর্থাৎ শ্বাসনালীর কম্পন উৎপন্ন হয় শ্বাস-পশ্বাসেন 
গতি হইতে । ফুল ফুস হইতে বায. উৎপর্প হইয়া যখন শ্বাসনালীর মধ্য দিয়! 
বাকযস্ত্রে আঘাত করে তখন আমাদের শ্বর উৎপয্ন হয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে” 
আমরা সব সময় শ্বাস গ্রহণ করি, নিঃশাস পরিত্যাগ করি, তবে কেন সৰ সমস 
কশ্বর হইতে আওয়াজ হয় না, ঘুমস্ত অবস্থায় কেন ম্বর উৎপন্ন হয় না? 

আমরা যখন স্বাভাবিক অবস্থায় অথব! ঘুমন্ত অবস্থায় শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ 
করি তখন আমাদের গলদেশের শির। উপশিরাগুলি আলগ! অবস্থায় থাকে, 
তাই শ্বরর বা আওয়াজ উৎপন্ন করতে সমর্থ হয় ন।। আবার, যখন আমর+ 
কথা বজি তখন কথা বলার প্রয়োজন মত আমর! শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করি ॥ 


১১ 


তাই কগঠস্বর হইতে ধ্বনির স্থষ্ি হয়। এক্ষেত্রে একটি কথা বলে রাখা গ্রয়োজন 
যে মান্থযের ইচ্ছাশক্তি অর্থাৎ ড/11 ৮০:০৩ সবচেয়ে বেশী কাজ বককে। 
এখন আবার প্রশ্ন হচ্ছে, যে-ব্যক্তি বোব! বা বধির তার কণ্ন্বর হইতে কেন 
"স্বর উৎপন্ন হয় না, বোবা ব্যক্তির মনে তে! কথা বলার ইচ্ছা! রয়েছে _ এখানে 
বুঝতে হবে তার ইচ্ছাশক্তি থাক! সত্বেও তার বাকষস্ত্র ্বর উৎপাদন কবার 
'ক্ষমতা হারিয়েছে । 

আমাদের মনে খন গান গাইবার ইচ্ছা! জাগে তধন আমর! অচেতন 
মনে যথেষ্ট পরিমাণ শ্বাস গ্রহণ করি এবং গান অস্থসারে ক পরিচালনা করি । 
এই জন্ত গানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন দম নেওরা এবং 81681) 
:0:9700011 গান গাইবার সময় আমরা কনালীর শির! উপশিরায় প্রয়োজন মত 
বাষু সঞ্চালন করিয়া থাকি এবং তার ফলে সেই কণ্ঠনালী (০199 001৫) 
রে অবস্থায় থাকে এবং আমাদের ইচ্ছা অনুসারে তখন স্বর উৎপাদন করিতে 
পারি। 

কণ্ঠস্বর স্থমধুর হলেই কি সে গান গ্রাহিতে পারে ? তবে, যারা! 
স্থন্দর সুন্দর কবিতা দিয়ে আবৃত্তি করে এবং যারা বেশ মধুর কে নাটকের 
'বাণী উচ্চারণ করে, যারা বক্তৃতা করে তার! কেন গান গাইতে পারে না? 
'গানের জন্ত প্রয়োজন স্থরের অনুভূতি এবং সেই অন্থভূতিকে প্রকাশ করার 
ক্ষমতা, সেই ক্ষমত। থাকে একমাত্র সঙ্গীত শিল্পীর মধ্যে । 

স্ববের আওয়াজ মোটা, সরু পাতলা ও গম্ভীর নির্ভর করে গলদেশের বাঁকৃ- 


যন্ত্রের আক্কৃতির উপর। সব ব্যক্তির ০8701118০ এবং 1,217% এব আকুতি 
সমান থাকে না। 


সাধারণতঃ বেশী প্রভেদ দেখা যায় নারী, পুরুষ, শিশু ওযুবক যুবতীদের মধ্যে। 
প্রকৃতির পরিস্থিতি, স্থান, কাল অন্থসারেও কিছুটা পরিবর্তন হয়। বৃদ্ধ 
অবস্থায় কণ্ঠনালীর শির! উপশিরাগুলি আলগা হয়ে যায়। তাই কষ্ঠম্বর অনেক 
সময় কাপে । কগস্বরের মধুরতা। অনেকটা নির্ভর করে নারী ও পুরুষের শ্বভাব, 
শারীরিক গঠন, গলদেশের অংশগুলির আরুতি ও প্রকৃতির উপর । এই জন্য 
'দেখ। যায়, এক ব্যক্তির কণস্থবে অন্য ব্যক্তির কণ্ঠস্বর হইতে কিছুটা অমিল থাকে। 
কঠস্বরের উরু ব্যক্তিগত শ্বভাব চরিত্রের প্রভাব থাকে। যেব্যক্কতি নর 
স্বভাবের ভার কণ্ঠস্বর নর হয় এবং যে ব্যজি উগ্র শ্বভাবের তান্ব কম্বর উগ্ 
হুয়। গানের জন্য শিল্পী স্থলভ মনোভাব এবং নম্র স্বভাবের একান্ত প্রয়োজন । 


১৭২ 


কণ্ঠন্বরের প্রকার ভে ₹-১। গভীর ২। চঞ্চল (5100৩ ৮০1০৩ ), 
৩। সুমধুর (9566৮ ৮০1০০) ৪1 করুণ (9804186 ৮০৫০০ ৫| ক্মণীণ' 
বা অতি ছূর্বল কঠম্বর ( %/০৩1: ০1০৩) ৬। অতি মৃছ্ত্বর (06 ৮০1০) ৭1, 
রুক্ষ বা কর্কশ কন্বর (7২০০৪; ৬০1০৩) ৮1 পাতল! বা হাক! ধরণের কগম্বর 
(11816 ৬০1০৪) ৯। দরুদ ভর। স্থমধুর কঠস্বর (791)956 ৮0106 ) ১০। 
প্রেম ভাবে ভরা কম্বর ( 80122017610 ৮০1০৪) ১১। গলা ধরা বা (015016৫ 
%০:০৩) ১২। ম্বর ভঙ্গ কম্বর ১৩। বাজ খাই কণম্বর (7২০৪) ৬০০৩) 
১৪। বেশী জোয়ারী যুক্ত কশ্বর ১৫। গোল বাশীর মত কণঠম্বর ১৬। নাসিকার 
আওয়াজ যুক্ত কঠন্বর (19581 ৮০10৩) ১৭। কম্পন যুক্ত কণ্ন্বর (৭6110010. 
৮০1০6 ) ১৮। ধীরস্থীর স্বুরেল। কণম্বর (90980 ৬০০6) ১৯। কোমল 
কঠন্বত় (9০ %০1০০) ২০। ভারী কঠম্বর ( /61870) ৮০৫০৩) ২১।, 
খোলা আওয়ান্ত যুক্ত কঠন্বর (020 %০1০০) ২২ স্থরেলা কণস্বর (100৫ 
৬০1০৪) ২৩। বে-নুরা বথন্বর) [0110005 ৬০1০০) ২৪। সুচ্ছ স্থমধুব 
সথরেল। কঠস্বর ( [61160 1%0$809] ০1০৪) ২৫। অস্পষ্ট কঠম্বর (77051 
৮০1০০) যাহার গলান্ব আওয়াজ ভোতা ধরণের (8196 5০০৪ ) ২৭। যাহার 
কম্বর পরিফষার (91981 ৮০1০৩) ২৮। যাহার কগন্বর খাড়া এবং শক্ত 
ধরণের (7810 ৬০1০০) ২৯। যার কঠম্বরে কাজ বেশী (14901 ০1০6) 
৩*॥ যে নারী বা পুরুষের আওয়াজ কোকিলের মত স্থমিষ্ট (কোকিল ক) 
ইংরাজীতে বলে 181) /১79591+5 ৮০1০৩ ৩১। 561 ৮০৫০৩ যাহার কঠম্বর 
বেশী শক্ত। ৩২। যাহার কঠস্বর চ19%891৩ ৮০1০৩ তার সপ্তক হইতে খাদ 
সগ্তক পর্যস্ত সহজে চলাচল করে। ৩৩। চেন! বা ফাটা কঠম্বর। ৩৪ কাম, 
ভাবাপন্ন বঠম্বর (9580 ৮০1০০ )। 


গায়কের ব্যক্তিগত চরিত্র ও প্রস্ভাবেরঃপ্রকারভেষ 
১। শাস্ত, ধীর ও স্থির চরিত্রের গায়ক। 

২। চঞ্চল ও অস্থির চরিত্র গায়ক। 

৩। প্রেমিক ও শ্জার বসের গায়ক। 

৪। বিরহ ও বেদনা অভিভূত গায়ক। 

৫। চতুর গায়ক। 

৬। হাহ রসের গায়ক। 


১৩ 


৭। ভক্তি বসের গায়ক । 
-৮| বিভ্রোহী ও দেশ ভক্ত গায়ক। 

৯। উগ্রওনীরস গায়ক। 

১০। স্থুরুচি-সম্পন্ন উদার গায়ক। 

১১। রুচিহীন বিকৃত রসের গায়ক। 

১২। €905575811$৩ 41019: ( যে ব্যক্তি শুধু শাস্ত্রের বিধান মেনে শুধু 
'চলে এবং বস কৃষ্টি করার দিকে মনোনিবেশ না করে, শ্রোতার মনোভাব যে 
বোঝে না, পুরাতন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের বিধান যে যুগের পরিবর্তনের সহিত 
পরিবর্ধন করতে পারে না। আধি পূর্বেই বলেছি মনের সহিত গানের নিবিড় 
বন্ধ, গান হচ্ছে মনের বিকাশ। সার্থক শিল্পী হতে গেলে তার মনের উদারতা 
একান্ত প্রয়োজন। ব্যক্তিগত চরিত এবং শ্বভাবের (41035 [80015 ) 
উপর শিল্পী জীবনের সফলতা অনেকটা নির্ভর করে। 

তাহলে এখন দেখা যাচ্ছে শুধু সুমধুর কণ্ঠস্বর থাকলেই গান ছবে এমন কোন 
নিশ্চয়তা নেই। গানের জন্ত প্রয়োজন সঙ্গীত প্রেম, সঙ্গীত সাধনা, সবরের 
নাধনার লহিত চরিত্রের সংযম, স্থুশিক্ষক ও সংগুরু, সৌন্দ্যবোধ, সঙ্গীতের 
"অনুভূতি এবং গান উপলব্ধি করার ক্ষমতা, শ্রতিজ্ঞান এবং মেই ভাবধারাকে কে 
গ্রকাশ করার পারদণিতা, মব জিনিষ ভগবান দিয়ে দেন না, সাধনার হবার! এবং 
জানের দ্বারা আবিষ্কার করতে হর কর্মে ও পুরুষকার ও কর্মের দ্বার! প্রতিষ্ঠা 
করতে হয়। সবচেয়ে বড় কথা, গান শুনে সেই বস উপলদ্ধি করার এবং সেই 
কর মনে রাখা । যে ব্যক্তির শ্রুতি নেই অর্থাৎ যেই ব্যক্তি গানের স্থর তাল ছন্দ 
মনে রাখতে পারে না তার পক্ষে গান করা খুব মুস্কিল। 


শ্রাতি £-- 

গায়কের জন্ত সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন কান, অর্থাৎ গান শুনে সেই স্থর 
“মনে রাখ! । এই ক্ষমতা কিছুটা জন্মগত ব্যাপার বলে মেনে নেওয়া যায়। 
-ষে ব্যক্তি গায়ক হবে সে ছেলেবেল! থেকেই সঙ্গীত প্রেমিক হয় এবং গান শুনে 
,সেই গান অন্থলরণ করে গাইবার চেষ্টা করে । এখন দেখা যাচ্ছে গানের জন্ত 
কমধুর কন্বর যতখানি প্রয়োজন তার চেয়ে বেন প্রয়োজন শ্রুতি অর্থাং 
কান। ওস্তাদ ফৈরাজ খ। লাহেবের কঠস্বর কর্ণ ও বাজধাই ছিল+ কিন্ত তিনি 
ছিলেন নঙ্গীতের একনিষ্ঠ সাধক ও শ্রুতিধর | তাই একসময় তাকে সঙ্গীত সম্রাট 


১৪ 


বল! ছোত। বাংলার যহুভষ্ট ছিলেন অসাধারণ শ্রতিধর। তখনকার দিনে 
মুসলমান ওত্যাদরা ঘরোয়ানা! ছাড়া গান শেখাতে চাইতো! না, তাই তিনি 
“অনেক অপমান সহ করে লুকিয়ে লুকিয়ে বিখ্যাত ওস্তাদের গান শুনে শিখে 
'নিতেন। গারকের জন্ত 141051081 এবং 11611075 খুব প্রয়োজন | যেসব 
গায়ক সঙ্গীতের পয়িবেশে লালিত পালিত হয় তাদের গান তাড়াতাড়ি হয়। 
এইজন্য দেখা যায়, যেসব শিশু বা ছাত্র ছাত্রীদের পিতামাতা অথবা! বাড়ীতে 
সঙ্গীত চচ্চণ হয় এমন পরিবেশে শিক্ষার্থী গান তাড়াতাড়ি শিখতে পারেন। 
গান হচ্ছে শ্রুতিধর ও গুরুমুখী বিস্তা। এইজন্ত ভালে গান শোন! একান্ত 
প্রয়োজন শ্রুতি সাধনার জন্য । 


(১) বড় বড় ওস্তাদ ও গুণী শিল্পীদের গান শোনার চেষ্টা কর! এবং সেই 
গানের উং অনুকরণ কর] 

(২) বেতারে গান শোন! প্রয়োজন । 

(৩) রেকডেব গান শোনা প্রয়োজন । 

(8) সঙ্গীত সম্মেলনে এবং বিচিজ্রাহষ্ঠানে গান শোনা উচিত। 

শুধু গান শুনলেই হবে না। সেই গান বাড়ীতে হারমোনিয়াম তুলে 
গাইবার চেষ্টা কর! উচিত। নিজের কান তৈয়ারী করতে হবে এমনভাবে 
যাতে স্থবর ও বেস্থুর তফাৎ বোঝায় জ্ঞান জন্মায়। 

শ্রুতি ও শ্বতিশক্তি বৃদ্ধি করার জন্য কয়েকটি সহজ পদ্ধতি £_.. 

(১) না দেখে হারমোনিয় বাজিয়ে সেই পর্দার ম্বর বল! । 

(২) যন্ত্রলঙ্গীত যখন বাজে সেই যন্ত্রসঙ্গীতের শ্বর চিনে বলা। যেমন 
সেতার, সারোদ, শানাই, বাশী, বেহালা, সারেঙ্গী ইত্যাদি শুনে কোন রাগ 
বাজছে তা চেনা এবং বলা। 

(৩) আধুনিক গান, গীত, ভজন, শুনে তোল! এবং তার ন্বরলিপি করে 


হারমোনিয়ামে বাজানো ! 
রবীন সঙ্গীত, নজরুল গীতি, অতুলগ্রসাদী গান গুনে গলায় গাইবার 
চেষ্টা কর! উচিত এবং নিজে হ্বরলিপি করে, শ্বর বিতানের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া 


'্উচিত। 
(8) খেয়াল, ঠূরী, অথব। যে কোন গানের সহিত হারমোনিয়ম 7০105 


করা। 
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(৫) রেডিও অথবা রেকডে” যখন গান বাজে সেই গানের সহিত হার" 
মোনিয়াম ০110৬ কর] । 

এইজন্তই বল! হয় আগে গানের কান তৈয়ারী কর। তাহালে দেখা যাচ্ছে 
কবরের মধুরতা ও শ্রীবৃদ্ধি করার মূলে শ্রুতি ও স্বতিশক্তির অনেকখানি 
প্রয়োজন রয়েছে। 

প্রতিটি শিল্পীর মধ্যে একজন গায়ক .থাকে আরেকজন শ্রোতা থাকে । 
গায়কের মনের মাঝে একজন বিচারক থাকে । লে যখন বোঝে এবার গান 
স্থরে হচ্ছে তখন গায়ক জনসাধারণের মাঝে গান গাইবার ক্ষমত| অর্জন করে । 
এইজন্ত আগেকার দিনে একটা কথা প্রচলিত ছিল-_অবুঝ গায়ক ও বুদ্ধিমান 
শ্রতিধর গায়ক । ইংরাজীতে যাকে বলে 91091 & [10661118557 4১150, 


কণ্ঠ্বর, গায়ক ও গান। 

যে গান গাইবে তাকে নিজের কণস্বর চিনে নিতে হবে, তাকে বুঝে নিতে 
হবে তার বঠ্স্ববে কোন্‌ 157৩-এর গান ভালে হবে । অনেকের 97৩ ৬০1০৩. 
থাকে অর্থাৎ একজনের গলায় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ভালে হয় আরেকজনের গলায় 
হয়তো রবীন্দ্র সঙ্গীত ভালো! হয়--এই ভালো মন্দ বিচারের ভার কিন্ত গায়কের 
নিজের উপরঃ এবং 1917161 অর্থাৎ উপযুক্ত শিক্ষকের উপর। আবার অনেক 
শিল্পী সব গান গাইতে পারদর্শা হন। গানের বিষয়বস্ত সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত 
পারদশর্শতা, রুচি ও কঠম্বরের প্রকাশ করার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। 


সঙ্গীত শিক্ষক ও শিক্ষার্থী । 

প্রাচীনকালে ছাত্র! গুরুগৃহে থাকিয়া! গুরুর নিকট হইতে সঙ্গীত, শিক্ষা 
গুরু বা সঙ্গীত শিক্ষার্থার মনোভাব (7585০0108) ) বুঝে তাকে ধারে ধারে 
সঙ্গীতের প্রতিটি অংশ ও বিষববস্ত শিক্ষা দিতেন । শিক্ষার ক্ষেত্রে উপযুক্ত গুরু- 
ও উপযুক্ত শিক্ষক ন। হলে সঙ্গীত শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকে । জাজকে যাদের গান 
ও নাম শুনে আমরা মুঝ্ধ হই তাদের প্রত্যেকের জীবনে এই ছুইয়ের মিলন 
হয়েছে। গুরু বিনা গান হুয় না, গুরু বিনা জান্‌ হয় নাঃ গুরু বিন শিক্ষা 
মম্পূর্ণ হয় না । জ্নগত প্রতিভা যদি কোন শিক্ষার্ধার মধ্যে থাকে তবে ও 
তাকে উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে- উপযুক্ত সংগীত 
গুরু নির্বাচন কযা একান্ত প্রয়োজন। অনেক প্রতিভাবান ছাঅদের 
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দেখেছি ভূল শিক্ষার ফলে তাদের সংগীত জীবন নষ্ট হয়েছে এবং তাদের মধ্যে 
আবার অনেকে ছিলেন উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে তাদের প্রতিভ৷ প্রকাশ হয়নি। 
বর্তমানে সংগীত শিক্ষার অনেক হ্থযোগ ও ন্থবিধা আছে, সংগীত -শিক্ষা কেন্দ্র 
রয়েছে, তবুও কেন সংগীত জগতে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য নতুন শিল্পীর 
আবির্ভাব হচ্ছে না? 

এর কারণ অন্থসন্ধান করলে দেখা যাবে-_-শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর 
অমিল। উপযুক্ত শিক্ষক হয়তো আছে, কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষার্থা নেই। আবার 
কোথাও দেখা গেছে উপযুক্ত শিক্ষার্থী আছে, সেখানে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব। 
উপযুক্ত শিক্ষা, যাকে 4১০09৫৩1710 90110০91108 বলে, তার জন্ত যে পরিমাণ 
ধৈর্য্য, শিক্ষা ও লাধনার প্রয়োজন ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে তার অভাব। প্রথমতঃ 
উচ্চাঙ্গ সংগীত শিক্ষালাভ না করিলে কোন সংগীতের ক্ষেত্রেই সাফল্য লাভ 
কর! যায় না--এখন উচ্চাংগ সংগীত বলতে প্রথমেই আমাদের ধারণ! জন্মায়-_ 
রাগ-রাগিনী, খেয়াল গ্রান, তান, বোলতান বিস্তার, বড় বড় তালে গান গাওয়া 
শিক্ষার্থীদের প্রথম উচিত-কিন্ত এ বিষয়গুলি আয়ত্ত করার আগে 
(১) শ্বর জ্ঞান লাভ করা (২) তানপুরার সহিত নিভূল স্বর অভ্যাস 
কর! (৩) ম্বরের দূরত্ব আয়ত্ত করা। (৪) স্বরের ত্বরূপ চেন! ও স্থর-স্বরের 
সংমিশ্রণ শিক্ষা। যে গুরু ছাত্র ও ছাত্রীদের ক হ্বরের দিকে নজর ন৷ দিয়ে শুধু 
গান শিক্ষা দেন--তার। আসল "স্থান ফাঁক! রেখে অল্প সময়ে কিছু গান তুলিযে 
দিয়ে শিক্ষার্থীদের তৃপ্ত রাখার চেষ্টা করেন। 

স্বর 

নাম--দ্বরের অধিষ্ঠাতৃদেবতা ( পুরাণশাস্ত্র মতে ) 

সা--বড়জ-_-অগ্নি 

খ--খবভ-_বরন্ধ! | 

গাঁ_গাদ্ধার-_সরম্বতী 

মা--মধ্যম--মহাদেব 

পা-পঞ্চম--বিধুঃ 

ধা-- ধৈবত-গণেশ 

নি নিষাদ_হুর্ধ 

বড়জ-_যাহ। হইতে সঙ্গীতের স্বত্ব সমুহ উৎপক্ন। 
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কণ্ঠস্বর 


কণ্ঠস্থর__-৮০1০ 
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( কণস্বরের ধ্বনি) (অনুবাদ) (প্রতিধ্বনি) (কণ্স্বরের সংযম) (ক্থর গ্রাম) পরিবেষ্টন 


7079 (কণ্ঠম্বরের ধ্বনি ) 

সথমধুর কঠধ্বনি নির্ভর করে ৮০০8] ০০৫৫ এবং 1817/-এর স্থগঠনের 
উপর। কঙস্বর শির! এবং বাক্যন্ত্র মান্থষের দেহের গঠন, এবং গলদেশের মাংস- 
পেশীর উপর নির্ভর করে-_যেমন উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, বাশী, শানাই, 96%2- 
71,০2৩, ইত্যাদি ফু" দিয়ে বাজাবার যন্ত্র তার গঠন পদ্ধতির ওপর আওয়াজ এবং 
তার ধ্বনির মিষ্ঠতা নির্ভর করে। যেমন, বাশীর আওয়াজ - ছোট বাশীর এক 
বকম হবে আবার বড় আড় বাশীর আওয়াজ একটু গম্ভীর হবে, সেইরূপ মানুষের 
বাক্স্ত্রের গঠন যেভাবে জন্মগত অবস্থা থেকে হয়ে থাকে, কণ্ঠম্বরের আওয়াজ ঠিক 
মেইরূপ হুবে। তবে যে শিশ্পীই বাশী ব। শানাই বাজান না কেন, তাকে স্থরে 
বাজাতে হবে, তবে সেই স্থর সংগীত উপযোগী হবে, এইজন্তই সংগীত সাধনার 
প্রয়োজন। 


ঢ690708106 ( তনুলাদ ) 

মানের কণস্বরে অনুনাদ কি ভাবে কৃষ্টি হয়? বেহালার তারে ছড় দিয়ে 
বাজালে অন্থনাদ হয়, সেতারের তারে আঘাত করলে অনুনাদ হ্থাটি হয়। 
সেই অন্থনাদের উপর সবের স্থিত নির্ভর করে। বাসী যেমন ফু ছাড়া! বাজে 
না এবং বাণীর মুখে যে পাতল! মুখটি থাকে সেই মূথে ফু' দিয়ে আছুল দিয়ে 
তার হাওয়াকে সংযত করে তবে অন্থনাদ স্াষ্ট করতে হয়, সেইক্বপ, ক্- 
শ্বাসনালী থেকে বায়, এসে বাক্যস্ত্রে ধাকা লাগে এবং নাকের স্বরস্থান পর্যন্ত 
গিয়া মুখ ও জিহ্বার সাহয্যে অন্ছনাদ রূপে সৃষ্ট হইয়। মুখ হইতে প্রকাশিত 
হয়। | 
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+1)78080) (প্রতিধ্বনি ) 

৬০০৪] ০০1৫ (কঠনালীব ) কম্পন হইতে প্রতিধ্বনি উৎপর্ক হয়, সেই 
কম্পন বাকযস্ত্রের ভিতর যে ছোট বড় শিরা উপশিরা আছে তাতে গিয়ে আঘাত 
ফরে, তখন কঠম্বরে ছোটবড় প্রতিধ্বনি স্থক্ট হয়, এবং প্রয়োজন মত আমর! 
সেই প্রতিধ্বনি গানে ব্যবহার কৰি। 


$০19৩6 €00786601 

কস্বরের সংযত অবস্থা, ফুসফুম হইতে বায়, উৎপন্ন হইয়া কঞ$নালীর 
সাহার্ষ্যে ধ্বনির সা হয় এবং বাকযস্ত্রের সাহায্যে সেই আওয়াজ বাইরে প্রকাশিত 
হয়। 9152) 00601 অর্থাৎ শ্বাস-গ্রশ্বামের সংযম দ্বারা সেই আওয়াজ 
আমরা কমাই এবং বাড়াই, ৮০1০০ ০০0:01 না করলে সেই ধ্বনি চিৎকারে 
পরিণত হবে এবং কতগুলি বিরৃত ধ্বনির সৃষ্টি হবে। 


78915 (স্ুরগ্রাম বা সুর লহরী ) 

সেতাবের একটি স্ব বাধা তারে আঘাত করলে যেমন অন্তার গুলিতে মু 
স্থর-বঙ্কার ওঠে, সেইরূপ ফুসফুদ হইতে বায়, আসিয়া যখন ০০৪] ০০7৫ এর 
মধ্য দিয়া! অতিবাহিত হয় তখন গলার অন্য সব শির! উপশিরাগুলিতে মৃদু স্ব 
লহরীর কৃষ্টি হয়। যেমন, সেতার বা সরোদের তারগুলি টান করিয়া! স্থরে না 
বাধিলে কোন সুরলহবী সুতি হয় না, সেইবপ 31৩10 ০০01001 না কৰিলে 
কণ্ঠনালীতে কোন স্থুরলহরী স্থত্টি হইতে পারে না। আমাদের মনের যে ইচ্ছা। 
শক্তি আছে তাহা ঘ৩1৮০-এর মধ্যে সঞ্চালীত হইলে তখন আমাদের মধ্যে 
11] 4০:০০ জাগে, সেই ৮111 1০:0৩ অন্থসারে আমর ক্নালীর ভিন্ন ভিন্ন 
শির। উপশিরারন মধ্যে চালিত করিয়া ইচ্ছ। শক্তি অন্থসারে গানের স্তর গ্রকাশ 
করার চেষ্ট। করি । 

০1069 75519091, 107601017 16551506515 1680 19819161, 11)1081 
1581901, ইত্যাদি প্রতিটি নক স্থান হইতে স্বরতরঙ্গ ও দ্ুরলহরী উৎপর. 
হইয়া থাকে । গলদেশে যে শিরার যত ছোট তার, সেই অংশ হইতে তত 
ছোট স্থকবগ্রাম উৎপর হয় এবং বঠনালীর যে অংশের শির! যত বড় সেই 
অংশের শির! হইতে ততখানি বড় স্থর লহবী হট হইবে । একটি সেতার ও 
সরোদ ভালভাবে লক্ষ্য করিলে বোঝা যাইবে কিভাবে হ্থরলহব্ী উৎপন্ন হয় । একটি 


৪8 


স্বত্ব বাধ! তাবে যখন আঘাত কর! হয় তখন অন্ত স্থর বাঁধা তারেও লঘু এবং 
মৃছ সুর লহন্বী সি হয়। 

সেতার ও সরোদ এর লাউ খোল বত ভালে। হবে সেই সেতারের ১৪ 
সবোদের আওয়াজ তত ভাল হবে। সেইরূপ, আমাদের দেহের গলদেশের 
৮০০৪1 ০01৫9, 19197% অন্তান্ত অংশ সমূহের 7885985 যত পরিস্কার হবে» 
গলার আওয়াজ তত ভাল হবে। সর্দি কাশি ও শ্লেম্ায় যখন 7855286 গুলি 
বন্ধ হয়ে যায় তখন গলার আওয়াজ বিকৃত হয় । 

এইজন্য পাশ্চাত্য দেশে গান শেখার পূর্বে শিল্পীরা শরীর বিদ্কা সম্বন্ধে এবং 


9০00 সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করেন। আমর! বিজ্ঞান সম্মত উপায়গুলির প্রতি 
তত দৃষ্টি দেই না, সাধনার দ্বারা শ্বর চেনার চেষ্টা করি। 


পরিমাপ ও পরিবেষ্টন (00700895 ) ;_ 

স্বর স্থান হইতে স্বর সমূহের দুরত্ব কতখানি হবে এবং সেই স্বরের রূপ' 
কেমন হবে ইহা শিল্পী ও শিক্ষার্ণথর সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত আন্দাজের ব্যাপার এবং 
অভিজ্ঞতার ব্যাপার। যেমন সা হইতে পা! এর দূরত্ব কতখানি হবে এবং কি 
পৰিমাণ বায়, ফুল ফুল হইতে গ্রহণ করিয়া ঠিক টিপমত সেই পা এর প্রথম 
শ্রুতিতে আঘাত করতে হবে, এই অন্থমান বা আন্দাজমত স্বর প্রয়োগ কর! 
গায়কের একান্ত সাধনার বিষয় ইহা কেহ শিক্ষা দিতে পারে না, কারণ বায়, 
কতখানি গ্রহণ করিয়া কোন্‌ শিরার মাধ্যমে আঘাত করিলে উদারা» মুদবারাঃ 
তারামপগ্তকের কোন্‌ শ্বরে কণশ্বর ঠিকভাবে পৌছাইয়। ত্বর সৃষ্টি করিবে ইহাও 
সম্পূর্ণ সাধন! ও অভিজতার উপর নির্ভর করে, অঙ্কের কোন হিসাব নেই যা 
দিয়ে নির্ভল স্বর প্রয়োগ কর! যায়। এইজন্ত ২২ শ্রুতির হিসাব কর! হয়েছে। 

রাক্লার সময় যেমন ওজন করে কেহ হুন, হলুদ, লঙ্কা দেয় না এবং এক 
কিলো! মাংসে কতখানি তেল দিতে হবে এবং কি পরিমাপ জল দিলে মাংস 
স্থসিদ্ধও স্ুস্বাছু হবে সে সব ব্যাপার ওজন করে বলা চলে না, সেটা নির্ভর কবে 
তার অনুমানের উপর, সেইরূপ গায়কের অঙ্থমান ঠিক হোলে শ্বর প্রয়োগ ঠিক 
হবে এবং শ্রুতিমধুর হবে। এইজন্তই প্রথম প্রয়োজন স্থমধুর বঠন্বর, শ্বব্জান 
ও শ্রুতিজ্ঞান। 

বান্ধবন্ত্ররে তারকে একটা নির্দিষ্ট হ্থরে বেধে তার হ্বরগ্রাম বা 9০816 নির্ণয় 
কর1ছুয় এবং তারপর সেই 9০৪1০-এর প্রথম শ্বর ঠিক করে তিনটি সপ্থকে সর 
বাজানো হয়। মানব কঠেরও একটি নির্দিষ্ট 9০919 নির্ণয় করে তবে তা থেকে 


হও 


গানের উপধোগী স্বর প্রয়োগ করা হয়। এখন কথ! হচ্ছে, অন্ত লগডকের ত্বর 
'অর্থাৎ খাদের শ্বর মোটা ও ভারী হয় কেন এবং মধ্য সপ্তকের বড় মাঝামাবি 
অবস্থায় থাকে কেন এবং তার সপ্তক অর্থ1ৎ উচ্চ সংগ্রামের স্বর মরু ও পাতলা হয় 
কেন, অথচ খাদ সপ্তকের 'পা+ এর ষ রূপ, মধ্য সপ্তকের “পা-ও* তাই এবং তার 
সগ্ুকের 'পা*ম্বরও তাই, অথচ শুনতে ভিন্ন শোনায় ফেন এর কারণ হচ্ছে ৬০০৪ 
০0:0 অর্থাৎ কণ্ঠনালীম যে রজ্জ। আছে অর্থাৎ %০০81 36178 এর 
মোটা শিরাতে যখন ফুপফুদের বাতাস গিয়ে আঘাত করে তখন ভারী ও মোটা 
আওয়াজ হয় এবং কণ্ঠনালীর মাঝারি রজ্জ,তে যখন বাতান গিয়ে আঘাত করে 
'তখন মাঝারি আওয়াজ হয় এবং অতি সরু বুজ্ছুতে যখন মাঘাত কর। হয় তখন 
সরু আওয়াজ হয়। সেতার, সরোদ, গীটারের তারগুলি ভালভাবে গক্ষ্য 
করলেই বুঝ। যায় যে সরু ও মোটা অনেকগুলি তায় স্থরে বাধা থাকে এবং 
শিল্পীর ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনুসারে যে তারে আঘাত করে সেই তার হইতে 
আঘাতের ওজন অন্থসারে সেইরূপ আওয়াজ উৎপন্ন হয়। তার সগ্কের সরু 
তারে যত জোরেই আঘাত করা হউক না কেন সেই তার হুইতে সরু আওয়াজ 
উৎপন্ন হইবে । হারমোনিয়মের পর্দার মত আমাদের গলদেশে অনেক ক" 
নালীর রজ্জ, আছে। 


কিকি কারণে কঠস্বর খারাপ হয় 

(১) ভূল রেওয়াজ ও ভুল শিক্ষা । 

কগম্বর ও গলায় ৬০০৪1 ০০10 অতি লুক্ষ। ঠিকভাবে রেওয়াজ করার 
নিয়ম না জেনে কেউ যদি ভূল রেওয়াজ করে তবে তার কঠস্বর বিরত হবে । 
এইজন্য সব শিক্ষার্থার উচিৎ যোগ্য শিক্ষকের নিকট গান শেখ! এবং রেওয়াজ 
করার নিয়মগুলি ভালোভাবে জেনে নেওয়া । সপ্তাছে একদিন করে সঙ্গীত- 
শিক্ষকের নিকট গান শেখা এবং রেওয়াজ করার নিয়মগুলি ভালভাবে জেনে 
নেওয়া উচিত। সব সময় মনে র্বাখা উচিত, কঠশ্বর কঠ-শিল্পীর সারাজীবনের 
মূল্য সম্পদ, ইহাকে ভালোভাবে রক্ষা করা, প্রতিটি গায়কের উচিত। 


(২) ভুল 9০৪০ নির্বাচন কর!। 
অনেক সময় দেখা যায় ভুল স্কেলে রেওয়াজ কৰে গলার খ্বর বিকৃতি হয়। 
খ্তরাং সঠিক 9০216 561500100 গায়ক ও শিক্ষার্থীদের পক্ষে খুব প্রয়োজিনীয়। 
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(৩ ককর্শ আওয়াজ যুক্ত হারমোনিয়ম। 

অনেক লময় দেখ! গেছে ছোট ছেলেমেয়ের] যখন প্রথম গান শেখে তখন 
সন্তাদামের হারমোনিয়ম কেনে । আমি এই কথা বলছি ন! গানের জন্ত বাহাৰি 
বেশী দামের ভারমোনিয্ম কিনতে, তবে হারযোনিয়মের আওয়াজ যদি 
বেন্ুরা হয় এবং কর্কশ হয় তবে গলার শিরাউপশিরায় বেশী জোর পড়ে, ফলে 


গলার স্বর ফেটে যায়। এই জন্যে ভালে! স্থরেল! হারমোনিয়মের সহিত 
ছোটবেল! থেকে রেওয়াজ করা উচিত। 


(৪) তানপুরার রেওয়াজ £-_ 

অনেক সময় দেখা গেছে তানপুরা ঠিক স্থরে না বেঁধে অনেকে বেওয়াজ 
করেন। তানপুর। বাধার জন্য খুব ভাল স্থরজ্ঞান প্রয়োজন । শিক্ষার্থীদের উচিৎ 
তানপুর। বেঁধে সঙ্গীত শিক্ষকের সামনে বলে প্রথমটা রেওয়াজ করা, না করলে 
স্বরজ্ঞান হয় না! এবং বেশীদিন সেইভারে রেওয়াজ করলে শিক্ষার্থী নিজের 
9০819 সঠিকভাবে চিনতে পারে না ; আবু, একবার যদি কেহ 9০৪19 থেকে সঞ্চে 
যায় তাহোলে সব গানই বেস্থুর] হবে। 

ঘষে সব বাগ “পা” বজিত সেই সব রাগে গাইবার সময় সা ও মা-তে তানপুরা! 
বেধে নেওয়া উচিত । কেননা, সাধারণত স! ও পা তে তানপুরা বাধা থাকে । 

শারীরিক পরিশ্রম £ 

অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে অনেক সময় গলার স্বর কর্কশ হয়। গলার 
স্বর হচ্ছে ফুলের মত। বেশী কষ্ট বা অতিরিক্ত শারীরিকি পরিশ্রম করলে গলার 
দ্বর কর্কশ হয়। গ্রীষ্মকালে বেশী রোদে অথবা! শীতকালে ঠাণ্ডায় থাক! উচিৎ 
নয়। অতিরিক্ত রোদ ঠাণ্ডা গলার পরম শক্র। 

(৫) অতিরিক্ত রেওয়াজ কর। উচিত নয় £ 

অনেকের অন্ধ বিশ্বাস আছে যে, যত বেশী রেওয়াজ করবে তার গান তত 
ভালে! হবে । এই ধারণা পূর্বে আমারও ছিল+ পরে অনেক বিখ্যাত কণ্ঠশিল্পীদের 
সঙ্গে মিশে দেখেছি এবং তীর্দের জিজ্ঞাসা কযেছি তাদের মতে অতিশ্বিক্ত 
রেওয়াজ করলে গলার ত্বর কর্কশ হয়ে যায়। রেওাজ করার নিয়ম হচ্ছে নিজের 
শরীরের অবস্থ| বুঝে এবং খতুর অবস্থা! বিশেষে কর! উচিৎ। যেমন, অতিরিক্ত 
ব্যাম্সাহ করলে শরীর শক্ত হয়ে যায় এবং পরে অন্থখে পড়ার - সম্ভাবন! থাকে। 

প্রথম গান শেখার সময় ভোরবেলা ১ ঘণ্টা এবং সন্ধ্যাবেলার' 
১ মণ্টা রেওয়াজ কনা! উচিত। আমাদের অনেকের মনে. একটা ধারন! আছে 


১৪ 


যে রেওয়াজ মানেই শুধু গলার রেওয়াজ ; কিন্তু নামকরা শিল্পীর! তা করেন না। 
তারা গানের গ্রতিটি বিষয়ে চর্চ। করেন যেমন, সাহিত্য চর্চা করা, উচ্চারণ 
ঠিক করা, সর করার অভ্যাস করা গানের বিষয়ে বই গড়া, গুণীশিক্পীদের গান 
শোনা, শরীর সুস্থ রাখার জন্য ব্যায়াম ও আসন করা, গলার রেওয়াজের পর 
হারঘোনিয়মে রাগ বাঞ্জানো এবং গানের স্থর বাজানো অভ্যাস করা। কিন্ত 
সাধারণত দেখা যায় শিক্ষার্থীর! শুধু গলার রেওয়াজ করে এবং অন্য বিষয়ে দৃষ্টি 


রাখে না। তার ফলে সঙ্গীত সম্বন্ধে জান ভালো হয় না। এইজন্য ঙ্গীতের 
দুইটি প্রধান দিক আছে, যেমন _ [৪০6০৪1 এবং 7:1)601511081, 


প্রতিদিন নিয়মিত রেওয়াজ করা উচিত, মাসে ২ দদিন সম্পূর্ণ ৮০০৩ 158 
অর্থাৎ গলার বিশ্রাম প্রয়োজন। 

বিশ্রাম ও নিদ্রা ঃ | 

সব মানুষের ক্ষেেই প্রয়োজন কাজের পর বিশ্রাম নেওয়া, কঠশিল্পীদের 
এই বিষয়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য কর! উচিত । 

গলার শ্বর-ভঙ্গ হোলে ডাক্তারুর] সর্বপ্রথম উপদেশ দেন 9০817৫ 51667 0৫ 
: ০০৩ 1556, স্ুনিদ্রা এবং গলার বিশ্রাম একান্ত প্রয়োভন। তবে বেশীর 
ভাগ শিল্পীদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, তারা অনেক রাত পর্যন্ত জেগে গান-বাজনা 
করেন । তাদের অনেক বিচিত্রাহষ্ঠানে ও সঙ্গীতানুষ্ঠানে গান করতে হয় এইজন; 
তাবু! দিনের বেলায় বিশ্রাম নেন। 

(৭) খতু পরিবর্তন £ 

গরম ও শীত এই ছুই প্রধান খতু, গরমকালে বেশী রেওয়াজ কর! উচিত 
নয়, তাঁতে ঘাম বসে সর্দিগি হয়। বেওয়াজের পরমূহূর্তে ঠাণ্া জল পান করা 


উচিত নয়। বর্ফজল, ববুফ, আইসক্রীম, 7২660189720: এর জল কোন সমস 
পান কর! উচিত নয়। 


৮) ধুমপান £ 

যার! ক্শিল্পী তাদের পক্ষে সিগারেট বা ধূম গান না! করাই ভালো। 
নিকোটিন গলার শ্বযের পক্ষে মারাত্মক ক্ষাতিকর। আর, যাদের এলাজি আছে 
তাদের পক্ষে সিগারেট ও ধূমপান একেবারে নিষিদ্ধ । 

(৯) 1867 0170807) ও খান £ 

উগ্র ও গুরুপাক খাবার প্রত্যেক বঠশিল্পীন্ব পরিত্যাগ কর! উচিত। 1109 
'ৰবাস্থু) থেকে গলার অনেক রোগ দেখা.দে, যেমন ফেবেনজাইটিস্‌ অন্থন 


১৬ 


গলার ভিতরে একপ্রকার ছোট ছোট ঘামাচির মত হয় তাতে গলার ম্বর নষ্ট 
করে দেয়। খুব ভরা পেটে রেওয়াজ করা উচিত নয় আবার একেবারে খালি 
পেটে ও রেওয়াজ করা উচিত নয়। ৰ 

গানের ক্ষেত্র খানা আউর গানা' বলে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে। তবে 
তার মানে এই নয়, মাংস, মুব্রগীর মাংম, ডিম, বিরিয়ানী, পোলাও খেক্ই 
গান ভালো হবে। পেটের অবস্থা বুঝে এবং শরীরের পরিমাণ বুঝে সব খাওয়া 
উচিত। ২ মাসে একদিন করে জোলাপ নেওয়া উচিত। হজমের জন্ত 


রাঝ্িতে এক গ্লাস জলে একটি পাতিলেবু দিয়ে পান কর! উচিত। 
(১৭) হুগ্্ঃ) 280980 99৩ 


কান, গলা ও নাকের কোন অন্থথ থাকে অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়! 
উচিত। কণম্বর শুধু কঠের জন্ত খারাপ হয় না। কান ও নাকের জন্তও 
অনেক সময় গলার শ্বর বিকৃত হয়। 

নাক পরিফার রাখার জন্ত রাত্রিতে শোবার আগে ২ ফোটা করে 71/600% 
অথবা 4১০৬1 ব্যবহারে নাকের শ্লেক্সা পরিষ্কার হয়। যে-কোন ভালো 
8581 1910 ব্যবহার কর! যায় অথরা নাকে জল টানা অভ্যাসেও নাকের 
আওয়াজ পরিফার হয়। কান পরিষ্কারের জন্ত £011181 ২ কানে ৩ ফোটা 


করে ব্যবহারে উপকার হয়। যাদের সর্দি ও ক্লে্মা আছে তাদের টক, দই, কুল, 
কলা, বরফ, ঠাণ্ডা জল খাওয়া, নষ্টি সিগারেট গ্রহণ কর] উচিত নয় । 


(১১) সর্দি, কাশি ও শ্লেম্ব।। 

যেকোন কণশিল্পীর মারাজক শত্রু । 108101550১4 ও 0-এর 
অভাবে সর্দি, কাশি শ্্েম্মা বেশী হয়--প্রতিদিন ৬1:91015৩ 1801৩ অথবা 
4 ও 10-এর [90191 ও 4, 190 ও 0-এর পুষ্টির জন্ত থান গ্রহণ করণ উচিত। 

(১২) 0180, 70651] 7108161101113, হ.8767108610. 

বসবে ২ বার যোগ্য ৪. টব. "' ডাক্তার দ্বাৰা গল! পরীক্ষা! করিয়ে নেওয়া 
উচিত। অনেক সময় আমর! বুঝতে পারি না যে গলার ম্বর বিকৃত কেন হচ্ছে। 
ববেওয়াজের জন্য অথবা গলার কোন রোগের জন্য । যাঁরা কণম্বরের বেশী চর্চা 
করেন তাদের এই বোগগুলি বেশী হয়। সাধারণ চিকিৎসা, রোজ ভোরে এবং 
বাজে শোবার সময় সন জল অথবা ফিট.কিন্রি (গরমজজলে ) গারগেল অর্থাৎ 
গলার মধ্যে সন গরম জলে বেশ ভালে! করে 391815 করা। গরম জলের ভেপান 
নেওয়া! । কেটলীতে ফুউষ্ত জল কৰে তার উপরে ঢাকনাটি খুলে দিলে যে বাম 


৪ 


বাহির হয় সেই বান্পযুক্ত 5৪1০:টি মুখ দিয়ে গ্রহণ করা । শীতকালে গরম জলে 
জান করা। ফ্যারেনজাইটিপ এবং লেরেনজাইটিস গলার শ্বর বিকূত করে । 
মহল! শিল্পীদের জন্য ঃ | 
যখন যে-কোন কারণে শরীর ছূর্বল বা অস্থস্থ হলে তখন গান কর উচিত 
নয়। সপ্তাহে একদিন গান ও রেওয়াজ বন্ধ কর! উচিত। 
সাধারণ নিয়ম £$ অতিরিক্ত চিৎকার করে কথা বল! উচিত নয়, বেশী 
কথা বলা, চিৎকার করা, দীর্ঘ সময় ধরে রেওয়াজ কর] আবদ্ধ ঘরে গান করা বা 
রেওয়াজ করা কঠম্ববের ক্ষতি করে। 


গায়ক গায়িকার দোষ ও গুণ 

১। সুমধুর এবং শ্রুতি মধুর গানের কণ্ঠস্বর গায়ক গায়্িকার জন্য একান্ত 
প্রয়োজন। .য গায়কের কঠন্বরে সঙ্গীতের স্বর রূপ প্রকাশ পায় না তার গানে 
প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় না। যার কঠে ৭টি শুদ্ধন্বর এবং ৫টি বিকৃত (অর্থাৎ কোমল 
স্বর এবং কড়ি মধ্যম) লাগে এবং যাব ক উদারা-মুদারা ও তার! সগ্তকে সহজ 
ও পরিষ্কার ভাবে যায় তার ককে উৎকৃষ্ট কণন্বর বলে। 

২। যার কগম্বর দঁড়কাকের মত, যার কগম্বরে মধুর প্রেম-ভাব নেই 
তার কঠম্বরকে নিকৃষ্ট “কঠম্বর*' বলে। যার কণম্বরে সঙ্গীতের স্বরূপ প্রকাশ 
পায় না,যার কগম্বরে সঙ্গীতের রসহ্টটি করিতে পারে না তাকে নিবরম 
গায়ক বলে। 

ও। যে গান গাইবার সময় ভয় ও লজ্জা পায় এবং যার কঠশ্বর কাপে 
তাকে ভীত গায়ক বল! হয়। 

ষে গায়ক উদার্-চিত্তে, আনন্দিত ভাবে, ভয় হীন মনে গান কনে এবং যার 
কঠন্বর গান গাইবার সময় কাপে না তাকে 95245 41101505 5109816 8109 
বা ধীর প্রকৃতির গায়ক বলা হয়। 

৪। যে গায়ক তাড়াতাড়ি অস্থির চিত্তে কোন রকমে গান শেষ করে 
'তাকে অস্থির গায়ক বল! হয়। 

| যেগায়ক বা গায়িকার গানে 7২০779০৩ বা গ্রেম-ভাব বেশী, তাকে 

8২010810665 4১105 বল! হয়। 
৬। যেগায়কের গান রুটি সম্পঙ্গ নয় এবং যার গানের কথা ও সন্ন বিকৃত 


৫ 


ধরণের তাকে বিকৃত রুচি সম্পন্ন গায়ক বা গায়িকা বলা হয় । স্ুরুচি সম্পর 
গায়ক ব! গান্সিকাকে বেশী সম্মান দেওয়]! হয়। 

৭। গান গাইবার সময় যার গলায় হ্বর ও স্থৃব বেশী কাপে তাবু কঠম্বরকে 
219101003 ৬০1০6 বা কম্পিত কঠম্বর বলা হয়। গায়কের পক্ষে "15000910989 
0195 মারাত্বক ক্ষতিকারক। 

৮। গান গাইবার সময় যার গলার শির! উপশিরা বেশী ফুলে যায় এবং 
অতিরিক্ত চিৎকার করে গান করে তাকে তাকে কসরতকারী গায়ক বলে। 


৯। যেবেতাল! গান করে এবং যার গানে ছন্দপতন হয় তাকে বেতালা 
গায়ক বলে। 


১০। যেবেহ্থরা গান করে তাকে বেস্থর। গায়ক বলে। 

১১। ধে গানের শাস্তীয় নিয়ম-কান্থন মেনে গান করে তাকে হিন্দীতে, 
ইমানদার গায়ক বলে। 

১২। যে দরদ দিয়ে অতি সুরে গান করে এবং যার গানে প্রাণ আছে 
তাকে দরদী ও রেল! গায়ক বলে। 

১৩। যেগান গাইবার সময় মুখ ভঙ্গিমা বেশী করে এবং হাত পা বেশী 
পর্বিচালনা করে ; যার গানে শুধু প্রাণহীন কালোয়াতি ভাব থাকে তাকে 
কেবল কালোয়াতি ওস্তাদ বলা হয়। কালোয়াৎ কথার বাংল! মানে ওস্তাদি। 


১৪। যার গানে প্রেম, শূঙ্গার ও নম্রভাব থাকে ন! তাকে উগ্র গায়ক 
বলে। : 


১৫। যার গানে স্থর কাচা থাকে এবং যে গানে রসহ্তি করে না, বাগরূপ 
বা গান গাইতে পাবে না তাকে কমজোরী গায়ক বলে। কমজোরী কথার 
বাংল! মানে ছুর্বল গায়ক। 

১৬। নাকের শ্বরে ঘে বেশী গান কত্বে তাকে সান্ুনানিক গায়ক বলা: 
হয়। গানের সময় নাকের আওয়াজে গান কর! উচিত নয় । 

১৭। যে গায়কের গানে ভাব বা! £%10158101 নেই তাকে ভাবহীন' 
গায়ক বলে। যার গানে বেশী ভাব থাকে এবং যে গান গাইবার সময় একাগ্র 
চিঙে গায় তাকে 7100৩ বা মুডি গায়ক বলা হয় । 

১৮। যে গায়ক বা! গায়িক! গান গাইবার সময় হ্বর স্থানবিচ্যুত হয় 


অর্থাৎ 9০৪16 ঠিক থাকে না৷ এবং স্বর প্রয়োগ ঠিক ভাবে করতে পারে না তাকে, 
আন্ড়ী' গায়ক বলে। 


হ্গ 


১৯। যেগায়ক স্থান, কাল, পাত্র না বুঝে গান গায় এবং শরীন শক্ত করে 
উচ্চ শ্বরে চিৎকার করে রসহথীন গান পরিবেশন করে তাকে বর্কশ গায়ক বলে। 

২০। যে গায়ক শ্রোতার মনের অবস্থা না বুঝে গান করে এবং যে গায়ক: 
শ্রোতার মনোরঞ্জন করতে পারে ন৷ অথচ অনেকক্ষণ ধরে নিজের খেয়াল খুশী 
মত গান গায় তাকে “বেহিসাৰী” গায়ক বলে। 

২১। যে বেশী হাক রসের গান গায় তাকে প্রচলিত কথায় চটকদার 
গায়ক বলে। | 

২২। যার গান খুব শ্রুতি মধুর এবং জনপ্রিয় এবং যে শ্রোতাদের মনের 
মত গান গায় তাকে হিম্দীতে সান্দার গায়ক বলে। 

--গানের মধ্যে এমন কিছু কর] উচিত নয় যাহা শ্রোতার মনকে তিক্ত 
করে। রুক্ষ, রসহীন অশোভন বস্ত পরিবেশন করলে সঙ্গীতের উদ্দেশ্ঠ ব্যর্থ 
হয়। সকল প্রকার মু্রাদোষ ত্যাগ করিয়া সুন্দরভাবে গান পরিবেশন' 
কর উচিত। 


গান গাইবার সময় যে সব জিনিস বজ'ন করা উচিত এবং 
যে সব বিষয়ে বেশী সচেতন হওয়া উচিত 

১। স্বরস্থান এবং 5০816 ঠিক রাখ। উচিত। গান গাইবার সময্স বেশী 
9০৪1০ পরিবর্তন কর! উচিত নয়। 

২। লঘু সঙ্গীত এবং আধুনিক, রবীন্দ্রসঙ্গীত, গীত; ভজন, নজরুল-গীতি 
প্রভৃতি কাব্যতপ্রধান গানে চ১০1181)010 এবং 10:8109610 ( নাটকীয় ) ভাক 
থাকা উচিত। আবার অতিন্িক্ত নাটকীয়তা গানে মানায় না। 

৩ ৮১16010১ ৬০1০৩ [.5110011176, 1,5৮9] 01 ৮০৫০5 (কম্বরের সমতা) 
৮০9196 ০901891 ( কণন্বরের সংযত ভাব পন্বিচালনা কর! ) 81590) 09106:0% 
(শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ কর), 11610010989 ৮০1০5 %১:9৮.০6$০0 ( সুমধুর ও 
্রতিমধুর কঠন্বর প্রয়োগ ) ইত্যাদি বিষয়ে সচেতন হওয়া! উচিত। 

৪। [01017018610 ( উচ্চারণ ) শুদ্ধ ও স্পষ্ট উচ্চারণ। হিন্দী, বাংল? 
উদ্ধ, ভোজপুরীী ভাষা, যে ভাষায় গান গাইতে হবে সেই ভাষার উচ্চারণ শুদ্ধ 
ভাবে কল্প! উচিত। 

€|। গান গাইবান সময় খুব জোরে হারমোনিয়াম বা বাভযন্ বাজানো? 


১৬ 


উচিত নয় ; তাতে গলার শ্বর চাপ! পড়ে যায় স্বরলিপি অন্থসারে হারমোনিয়ামের 
পর্দা বাজানো, ০০:৫ 616০৫ দিয়ে গান অভ্যাস করা উচিত নয় । 

৬। গান গাইবার সময় বিশেষ কোন অঙ্গ ভঙ্গিম! করা উচিত নয়। 
'্বাভাবিক ভাবে গান কর! উচিত নয় । 


৭। কঠম্বর, বয়স ও গলার হ্বব্রের ব্বাভাবিক অবস্থা অন্ুমারে গান গাওয়। 
'উচিত। 


৮। তানপুরা, স্থরমণ্ডপ, তবল! ইত্যাদি ভালে! ভাবে সুরে না বেঁধে গান 
কর। উচিত নয় । 

৯। যার গলায় যেগান ভালো আসে তার সেই গানই করা৷ উচিত-- 
যেমন কারো কণন্বরে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ভালে হয় অথচ কাব্য গীতি ভালে! হয় না 
তাকে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতই পন্রিবেশন কর] উচিত। জোর করে সব গান গাওয়া 
উচিত নয়। 

১*। অনেক বেশী গান শিখলেই বেশী ভালে গান গাওয়া যায় না। 
গান পরিবেশন করার কৌশল তার ভালো ভাবে আয়ত্ব কর! ফি | 
€ 1060801109080101 ) সঙ্গীত পরিবেশনা । 

১১। প্রতির্টি শিল্পী বা গায়কের গাইবার ব্যক্তিগত কৌশল বা 8016 
থাকে, দেই 5919 ( গায়নভঙ্গী ) লোকপ্রিয় হওয়া প্রয়োজন । 

১২। সংস্কার বিরোধী গায়ক বা! শিল্পী-_বুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সংগে 
গানের 50515 এর ও পরিবতন হয়। এই ক্ষেত্রে গায়ক ও গাস্থিকার নৃতন 
গায়ন--পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত। 

সব গানই ভালো, গানে কোন উষ্চু নীচু নেই ; উচ্চাংগ সংগীত বা লঘু 
সঙ্গীত শুধু গানের ব্যাখ্যা করার প্রয্বোজন বোধে ব্যবহার করা হয়। যে 
গানে দরদ আছে, এবং স্থুরুচি সম্পন্ন সব গানই ভালে। । যার! 11810 ০78 
গায় তার যে শাস্ত্রীয় সংগীত জানেন না৷ এমন ধারণা করা ভূলঃ আবার যাবা 


শাস্ত্রীয় সংগীত করেন তারা যে কাব্য সংগীত গাইতে পারবেন না এমন কোন 
কথা নেই। 


গায়কের ব্যক্তিগত রুচির উপর নির্ভর করে গান নিরাচন কর! । 

এ ক্ষেত্রে একটি বথ! মনে রাখা প্রয়োজন যে উচ্চাংগ সংগীতের শ্বর প্রয়োগ 
এবং লঘু বা কাব্য সংগীতের স্বর প্রয়োগ-প্রণালী সন্ধে সচেতন হওয়া! উচিত। 
ফারণ সঙ্গীতের বিষয়বন্ত অন্থলারে কবর প্রয়োগে পার্থকা হয়--যেমন রবীন 


১১৫ 


মঙ্গীতে যে ভাবে গলার ন্বর প্রয়োগ কর! হয় আধুনিক বা! নজরুল গানে তা৷ করা 
উচিত নয়। 

১৩। পুরুষ ক ভরাট, গম্ভীর, গোল আওয়াজ ও দরদ ভর! হোলে আকর্ষণ 
বেশী হয় এবং তার গানে "গায়ক" প্রধান হওয়া! উচিত--অর্থাৎ তার গানের স্থুর 
ও বাণী পুরুষ কঠের উপযোগী হওয়া উচিত। 

১৪। নানী ক একটু পাতলা এবং স্থমধুর হলে শ্রুতি মধুর হয়। এই জন্ত 
নারী-কঠকে কোকিল-কণ্ঠি বা কিগ্র কন্তি বল! হয়। গাক্সিকাদের গান 
'নায়িকা' প্রধান হওয়া উচিত অর্থাৎ গানের স্থর ও বাণী নারী কের উপযোগী: 
হওয়া উচিত। গারিকাদের গান বেশী খাদ ও মডু-সপ্তকে না হওয়াই বাঞ্ছনীয় 


গলার যত্র ও চিকিৎস৷ 

স্বাস্থ্যই সকল স্থথের মূল। গায়কের ক শ্বরই হচ্ছে তার একমাত্র সম্বল । 
যার গানের কম্বর নেই তার গান হয় না। আবার, যার বণম্বর আছে যত্বের 
অভাবে যাতে তা নষ্ট না হয় সেই বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিৎ। গানে সফলতা 
আসে অনেক সাধনা! ও সতর্কতার পর--ব্যক্তিগত জীবনে বেশ কিছু গুণী 
গায়ককে দেখেছি, অসাবধানতার ফলে তাদের স্থর ও স্বর নষ্ট হয়ে গেছে। 
শরীরের সঙ্গে কম্বরের নিবিড় সম্পর্ক। 

দেহ ও নন 

(১) দেহের জন্ত ও মনের জন্ত সংযম একান্ত প্রয়োজন। শিল্পীকে অনেচ 
প্রলোভন পরিত্যাগ করতে হয়। মানুষের কে সঙ্গীতে স্থুর আসে অনেক 
সাধনার পরে। | 
অব্যর্থ ওষধ 

গলার যধ_কঠশিল্পী, গায়ক ও ক-সঙ্গীত শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনে কিছু 
তবধের নাম দেওয়া হোল। 

ছোমিওপ্যার্থী ওবধ | 

বয় ভগ _ হঠাৎ গলার ব্বর-ভঙ্গ হোলে অথবা গান গাইতে গাইতে গলার 
স্বর ভঙ্গ হলে ফাইটোলন্ক 200। বয়স--৬ বছর থেকে ১২ বছর পর্য্যন্ত ৪টি করে: 
বড়ি দিনে তিনবার ( এদিন খাইতে হবে )। 

হোষিওপ্যাথী উবধ খাইবার নিয়ম -খালিপেটে গ্জকালে অখব! খাবার, 


২৪" 


খাওয়ার এক ঘণ্টা পরে। খওঁধধ খাইবার সময়--পান, শিগারেট, হিং, টক 
ইত্যাদি খাওয়া উচিত নয়, যাতে উষধের ত্রব্যগুণ নষ্ট হয়। 

দীর্ঘদিন ধরে স্বর-ভঙ্গ থাকিলে-আজ্জপ্টাস নাইট ২**, ( বড়দের ) ৩০, 
€ ছোটদের )। উচ্ছম্বরে চীৎকার করে অথবা অতিরিক্ত গান গাইবার ফলে 
গলার স্বর বসে গেলে-_কষ্টিকাম ৩০। কোন জলসায় গান গাইবার আগে 
“অথব। রেডিও, রেকভিং করার আগে :2119709 6% 0:৮৮) ৬টি করে বড়ি 
“একটু গরম জলে ঢেলে খেলে গলার স্বর ভাল থাকে । 

'অতিরিক্ত মাত্রায় গলার ত্বর ভঙ্গ হইলে,সোলেনাম জ্যাস্থা বা পপুলাস ক্যান 
ও পাচ ফোটা ছোটদের ও দশ ফোটা বড়দের জন্ত দিনে চার বার সপ্তাহে তিনদিন 
€ একদিন করে বাদ দিতে হবে )। 

এলাঞ্জি ক্-স্গীত শিল্পীদের পক্ষে এলাপ্ি খুব মারাহ্মক ক্ষতি করে। গায়ে 
এলাজ্ি হলে বুঝিতে হইবে গলায়ও এলা্জি হইয়াছে, ঘামাচির মত ছোট ছোট 
ঘ।মাচির দানা গলার ভিতরে হয় এবং সেই থেকে গলার স্বর কর্কশ করে। 

গলার স্বর যদি ফাট। হয় এবং কর্কশ হয় এলাজির জন্ত--সপ্থাহে ৩ দিন। 

নে্রাম সালফ ১২০ ৬টি ট্যাবলেট দিনে তিনবার । 

বা 
নেট্রাম মিউর ১২০ ৬টি ট্যাবলেট দিনে তিনবার তার সহিত সপ্তাহে 


৩ ধিন। 
ফাইটোলক! ২**, ৬টি করে বড়ি সপ্তাহে ৩দিন খাইলে উপকার পাওরা 


ষায়। 
টনলিল £ যাহাদের টনপিলাইটিল ব্দাছে তাদের 'জন্ত ফাইটোলক্কা, 


৬ মকালে ১ মাত্রা এবং বিকাল ১ মাত্র! (২ সপ্তাহ )। 

(২) ফাইটোলক1 0, « ফোটা এবং হাইড্রাসটিস 3 € ফোটা, গরম 
জলের সহিত একঝরে মিশাইয়া সকালে এবং শোবার আগে কুকি করলে 
ঘউপকার হয়। 

কাশির জন্ £ কষ্টিকাম ৩১, ৮ ফোটা করিয়। দিনে ৩ বার এক সপ্তাহ । 

সাধারণ নিয়ম 
১। রোজ সকালে ছন জলে গারগেল করা--এবং রাত্রিতে শোবার আগে 
একবার গারগেল করা একান্ত গ্রয়োজন। ছূন জল হচ্ছে গলার এন্টিসেপটি ক 


৬ 


এবং নিয়মিত গারগেল করলে গলায় কফ দুর হয় এবং গলার স্বর 
ভালে! থাকে। 


২। ঠাণ্ড। ও গরম থেকে সাবধান থাকা । অতিরিক্ত কথা না বল! এবং 
চিৎকার করে কথা ন। বলা; আমর। অনেক সময় উত্তেজনায় গলায় ত্বর বিকৃত 
স্বরে চিৎকার করি বা ঝগড়া করি আনন্দে উচ্চস্বরে হুই-হুল্লোড় করি, গায়ক বা 
গায়িকাদের পক্ষে ইহা! মারাত্মক ক্ষতিকারক। স্থরে গান গাইলে গলার শ্বর 
বিরুত হয় না, এক সঙ্গে দীর্ঘসময় রেওয়াজ করা উচিত নয়। 

৩। আবদ্ধ ঘরে রেওয়াজ কর] উচিত নয়। 

৪| গান গাইবার সময় লক্ষ্য রাখতে হুবে যেন কোনরূপ গলার শিরা বা 
উপশির। না ফুলে যায় অথবা কঠনালীতে জোরে আঘাত প্রাপ্ত না হয়। একটি 
আয়ন! সামনে রেখে প্রথম অবস্থায় রেওয়াজ কর! ভালো । 

৫ | গায়ক বাগায়িকাকে অতিরিক্ত দৈহিক পরিশ্রম করা উচিত নয়। 
এবং রোদ, বৃষ্ট বা! ঠাণ্ডা থেকে সাবধান থাক1 উচিত। বরফ, টক, দই, টোপা 
কুল, তেঁতুল, অতিরিক্ত ঝাল ইত্যাদি গলার শ্বর খারাপ করে। 

৬। গায়ক ও গায়িকাদের খাস্গ্রহণ সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন কর 
উচিত, এমন খাস্ছা গ্রহণ কর! উচিত নয় যাতে দেহে বা গলায় এলাজি হতে 
পারে, যেমন বেগুন, পেয়াজ, ডিম, ইলিশ মাছ, মন্থর ডাল ইত্যাদি পেট গরম 
হয় এমন কোন গুরুপাক খাগ্য থাওয়! উচিত নয়, পেটের বায়ু বা গ্যাস কস্বরের 


পক্ষে খুব ক্ষতিকারক এবং লব সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে সর্দি, কাশি, শ্লেম্সা 
বা কফ নাকে, ঝুকে গলায় না জমতে পারে। 


৭ স্বাস্থ্যরক্ষার সাধারণ নিয়ম প্রতিটি গায়ক ও গারিকাকে পালন কর! 
উচিত, সাধারণত দেখা যায় যারা! গান-বাজন! করে তারা সব সময় একটি স্থানে 
বসে গান গায় বা রেওয়াজ করে, অতিরিক্ত রেওয়াজ করা কষ্ম্বরের পক্ষে খুব 
খারাপ, ইহাতে কণ্ম্বরের মাধুর্য নষ্ট হয়ে যায়। এইজন্য দেখা যায় খেয়াল 
গায়কদের কণস্বরের মাধূর্ধ্য অতিরিক্ত রেওয়াজের ফলে ফেটে যায় বা এই কারণে 
কণ্ঠস্বর কর্কশরূপ ধারণ করে। যোগান বা খালি হাতে কিছু ব্যায়াম এবং 
'প্রাভঃভ্রমণ শিল্পীদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন । তা! ন! হলে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে 
বাতরোগে আক্রান্ত হতে পারে এবং পেটের আয়তন বৃদ্ধি পেতে পারে। 


৮। সামান্ত গরম জল নাপিকা দিষ্বে গ্রহণ কর। ভাল, তাতে নাকের ভিতর 
-ময়ল। পরিষ্কার হয় । 


৩১ 


কবিরাজি চিকিৎস৷ 


আমাদের দেশের গাছ-গাছড়া যে কত গুণ ধারণ করে তা! নিজে পরীক্ষা না 
করলে বোঝা যায় না। প্রাচীনকালে একমাত্র গাছের পাতা ও শেকড়ের উপর 
নির্ভর করে রোগ আরোগ্য কর! হত।. আমি বেনান্স ও লক্ষের ওত্তাদের 
দেখেছি তার। কেবল কবিরাজি উধধ ও পাচন নিজেরা বাড়ীতে তৈয়ারী করে 
খেতেন এবং গলার ত্বর ভাল রাখতেন। 

ব্রাহ্ম ঘ্বত ব৷ ব্রাক্গী ঘি 

ভাল কবিরাজদের দোকানে পাওয়া যায়। কণ্ঠনালীর ঘা'বা স্বর ভন্গের উত্তম 
ইউয়ধ। তবে পেটের গ্যাস ব! বায়ু থাকলে ত্রাক্ষী ঘি সহ হবে না। শীতকালে 
এই ব্রা্ধী ঘি খেলে গলার স্বর ভাল থাকে । 

ত্রা্মীশাক 

টাটুক। ব্রাক্ষী শাক মাখন দিয়ে ভাতের সঙ্গে খেলে গলার স্বর ভাল থাকে। 

কিন্নর কঠি রস 

কবিরাজি দোকানে পাওয়া যায়। ইহা কঠনালীর ঘা, ফেরেনজাইটিস্‌, 
লেবেনজাইটিম ভাল করে এবং যাদের এই রোগ আছে তারা রোজ সকালে এবং 
রাক্মিতে ফিটকারীর জল ( একটু সামান্ত গরম ) করে গারগেল করতে পারেন 
ই্‌ছা কঠরোগের উত্তম £171190061০ ধঁধধ। আমরা সাধারণত, দাড়ি কামাবার 
পর ফিটকারী ব্যবহার করি, গালের কাটা বা ব্রণ'সারাবার জন্য ব্যবহার 
করি ইহা গলার মধ্যে যে ছোট ছোট ঘামাচির মত এলাজি থাকে তা' 
নীরোগ করে । 

হরিতকি, বজ, লবঙ্গ, মধু, কাবাব চিনি--আদা ও গোলমরিচ, গলার দ্বর 
ভদ্গে খুব ভাল উপকারী উধধ, যেমন হঠাৎ গলার ন্বর ভাঙ্গে--কাবাব চিনি ও 
বজ চিবিয়ে খেলে উপকার হয়। সর্দিতে গলার স্বর খারাপ হলে, এক চামচ 
ভাল ঘি, মিছব্রী, কাবাব চিনি, গোলমস্বিচ এবং আদার রস ভাল করে ফুটিয়ে 
এবং যখন বেশ ঠাণ্ডা হয়ে আসবে তধন চুষে খেলে কণ্ঠস্বর ভাল হয়। 

দ্বরভঙ্ক রূসাদি বটিক! ব! শ্বর ভঙ্গ দৈব-দাবদি চূর্ণ কবিরাজের দোকানে পাওয়া 
যায় ইহা কঠ্স্বর ভঙ্গ নীরোগের অবার্থ উধধ। অতিরিক্ত সর্দি ছলে কবিরাজি 
নম্ক অন্ন মাত্রায় ছুই নাকে নিলে সি ঝরে পড়ে। 

নিমপাতার রস, পেঁপের কস মধুর সঙ্গে খেলে গলার এনাজি ভাল হয়। 


ছু 


করোগ ও চিকিৎস। 
এলোপ্যাথী ওষধ 


এখানে যেসব খঁধধের নাম উল্লে করা হুইল তাহা কঠরোগের প্রাথমিক 
চিকিৎসার জন্ত এবং আমি কয়েকজন শিল্পীকে জানি তার! এই সব উবধের 
দ্বারা উপকার পেয়েছেন। সবার রোগ সমান নয়, শিশু, নানী ও পুরুষদের 
বয়স অন্ছমারে ধধধের মাত্রার প্রভেদ হয়। এই ওষধগুলি প্রাপ্তবয়ক্দের জন্ত 
উল্লেখ কর! হইয়াছে । প্রত্যেক কশিল্পীর উচিৎ বৎসরে একবার অভিজ্ঞ 
. টব. পা. চিকিৎসক দ্বার। গল! পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া! । 

সাধারণত যেসব কারণে কঠঘ্বর বিকৃত ও শ্বরভঙ্গ হয় তাহা এই £-_. 

ধাতৃহূর্বলতা, যকৃতের ক্রিস্ছ। (14৬61 £01800192) খারাপ হোলে, অতিরিক্ত 
দৈহিক পরিশ্রম করলে, গলা, কান বা নাকের কোন বোগ থাকলে, তালুমুল 
(:০1311 ), নিঃসরণশীল গ্রন্থি (01870 )-এর দোষ ব। তাহা অন্বাভাবিক বণ্ড 
থাকলে; জিহ্বার দোষ থাকলে, কঠম্বর বিকৃত হয় । সাধারণত দেখ' যায় বেশীর 

ভাগ কণ্ঠশিল্পী ফেরেন্জাইটিস্‌ ও লেরেন্জাইটিস্‌ রোগে ভোগেন, কঠঠনালীতে 

ছোট ছোট লাল ঘামাচির মত হয়, এই রোগগুলি কসঙ্গীত শিল্পীর পক্ষে 
মারাত্মক ক্ষতিকারক | সর্দি, কাশি ও কফের় অন্থখ ও এলাজি বেশী হোলে, 
গলার স্বর খারাপ হয়। শব্দীরে ভিটামিন এ, বি সি ও ভি এর অভাবে শীরবু 
ও কম্বর ক্ষীণ হয়। বদহজম, অ্থল, পেটে বায়, নিয়মিত পায়খান! পরিষ্কার 
না হোলে গলার স্বর খারাপ হয়। কান ও নাকের রোগ থেকেও কণম্বর অনেক 
সময় বিকৃত হয়। রোগীকে বুঝতে হবে তার কোন্‌ বিষয়ে বেশী কষ্ট হচ্ছে। 
নানা কারণে কঠস্বর খারাপ হোতে পারে এইজন্ত যারা দীর্ঘদিন ধরে কঠরোগে 
ভূগছেন তাদের উচিৎ একবায় 8. খৈ. £. ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়]। 
পেটের রোগের জন্য 8 

74165900110--সাধারণ পেটের অস্থথের ১৮ ট্যাবলেট, দিনে ৩ বার-- 
১* দিন খেলে উপকার পাওয়া! যায়। রূক্ত আমাশয় (পুরাতন হোলে ) 
21760106 [1719০$01, ৭টা একদিন অন্তর ১টা কয়ে। যাদের যরুতের ক্রিয়া 
ভালে! নয়, তাঁদের পক্ষে গুরুপাক খাস থাওয়! উচিৎ নয়। 


০৩ 


নালিক! রোগ £- 

গায়ক ও গস্সিকাদের মাঝে মাঝে [8581 ৫10 নেওয়া উচিৎ, তাতে 
নাসিকার হ্বর পরিষ্কার থাকে | 217011105 ৪58] 01:01, 776180%, 0৮:০- 
119 12005011711] ইত্যাদি 8581 01০-এর মধো যে কোন একটি [৪581 
৫1০ রাজ্রিতে ছুই ফোঁটা করে ছুই নাকে শোবার আগে দিলে নাকের স্বর 
পরিক্ষার থাকে । 0:0119501 4১185100]) 10 78010501115 নাকের ভিতর 
ঘ! থাকিলে ব্যবহান্রে উপকার হয়। ঘুমস্ত অবস্থায় শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়া? 
নামিকা গর্জন অথবা দম নিতে কষ্ট হোলে বুঝতে হবে সাইনাসের রোগ হয়েছে 
তখন ছ. বৈ. 1. ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিৎ এবং সাইনাস অপারেশন করে 
নেওয়া উচিৎ। এই অপারেশন খুব 71101 079680100) আধঘণ্টার বেশী 
সময় লাগে না। সাধারণ নামিকা রোগে ঞ10-4115819 খধধ খেলে ভালো 
হয়। কগম্ববের সহিত নাপিকা ্বরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে। 


জর্দি, কাশি, এলার্জি ও সাধারণ করোগের জগ্ £_ 

(১) এক চামচ [10096 7307821076 0০. খুব গরম জলে ঢেলে দিয়ে 
(কেটলী ব৷ গুধধের দোকানে ইন্হেলার কিনতে পাওয়া যায় ) তার বাম্প গলার 
মধ্যে টেনে নিলে ম্বরভঙ্গে ভালে। কাজ করে। রাত্রিতে একবার ও সকালে 
একবার স্টীম ভেপার নিলে গলার ভিতর ঘা, ফেরেনজাইটিস ও লেরেনজাইটিস্‌ 
রোগে ভাল উপকার হয়। 

(২) ওঁধধের দোকানে [১1096 7৪37 পাওয়া যায়, তুল! দিয়ে গলার 
ভিতরে লাগালেও গলার ঘা ভালে হয়। 

(৩) 9159952$01-তুলায় করে সাবধানে গলার ভিতরে লাগালে, 
অথবা গরম জলে ১ চামচ মিশিয়ে কুপি করলে 01:০৪ €:০৪০1৩৪, 0181 
1706001010১ 7:011311111015, 7১179151721019, 19157051015, 0101026 111100102 
96615 01810-এ ভালো! কাজ কৰে । যাবা বেশী ধৃূমপাম করেন তারা৷ এক 
চাম্চ এই গঁধধ গরম জলে মিশিয়ে কুলি করলে গলায় 08০96 কফ হয় না। 

(8) [91০] 7101)2.190 08750199-্গরম জলে বা রুমালে মেখে নাক 
দিয়ে বা মূখ দিয়ে কিছুক্ষণ টানলে শ্বরভঙ্গে উপকার হয়। 

(৫) 9050011) [10160100--প্রতিদিন ১টা করে ১৭ দিন নিলে 
ফেরেনজাইটিস্‌, লেরেনজাইটিস্‌ ও ম্বরভঙ্গ রোগে বেশ ভালে৷ উপকার হয়। 


৩৪ 


রোগের জন্ত এই [3৩0০0 ভাল ও তাড়াতাড়ি কাজ করে, এই 173500107 


নিলে এলাজি রোগেও ভাল কাজ করে । 
ৰা 
[2100176 250 17619 প্রতিদিন ৪টা 12161 ৭ দিন । এই 78016 


স্বার! উপরে উল্লেখিত রোগে ভাল উপকার পাএয়। যায় । 
(৬) 10108 9078১- মেস্থল কপ্ূরের সলিউমন নেবুলাইজার দিয়ে ব্প্রে করা 
যেতে পারে | 4[21)811181615” এবং শ[.915108108” হোগে ইহা ভালো কাজ 
করে। 1101 শষধ গরম জলে মিশিয়ে 0:1০86-এ 99185 করলে কঠরোগে 


ভাল কাজ করে। 
(৭) 7১906150 981099, 7১911 ৬০121 10166 ইত্যাদি বধ সঙ্দিজর, 


এলার্জি এবং কাশিতে ভাল কাজ করে। ৮11075]--গলার ব্যথা; গলার 
ভিতর ঘা, সর্দি, কাশি ইত্যাদিতে ভাল কাজ করে। 

কানের জন্য £--2%: 70190 (4811001) বেশ ভাল খধধ এবং অন্ত 
আরো ৪1 10100 ওধধের দেকানে পাওয়! যায়। সর্দি, 'কাশি ও গলার 
এলাজিতে যার] বেশী ভোগেন তারা এই খধধগুলি খেতে পারেন, খুব ভালো হয়। 

ড৬1020)11) 0-0২900581) 500 10810 2 170, 102115 0106 1৬001. 
91 09111 500 10812. 

17019] 89090018110 শীতকালে ২ চামচ করে সকালে ও রাজ্িতে 
থেতে পারেন এক মাস। 

ড/957০059 5010101)0 (98100 0)--সর্দির জগ | 

ধাতু হুর্বলতার জন্য পুরুষদের 01859. 7:80. 70911) 2 18. বা10818- 
0০011076 11119011019 10 6৬61 ৪1691786165 ৫99. 

যেকোন এলাজির জন্য ০--1১1116010 ব। 11001091] ব। 70115181 120. 
(1০6 বা! 001০5 একমাস খেলে ভাল উপকার পাওয়। যায়। 

জন্বলের জন্য -১--41001০5%- দিনে ৩18016 ( ৪ ঘণ্টা অন্তর )। 

হজমের জন্য ০০010015910 8919 (খাবারের পর দিনে ১টা ও. 
রাত্রিতে একট। যখন প্রয়োজন হবে )। 

যাদের গলার কাজ বেশী করতে হয়, শিক্ষকতা, গান, আবৃত্তি, অভিনয়: 
বক্তৃতা তাদের ৬০০৪] 0০1-তে বেশী চাপ পড়ে ফলে ৬০০৪ 0০0: ফাক 
হয়ে যায় বেলী এবং. গলার ভিতর বড় বড়. ঘামাচি মত দীনা হয়, 


৩৫ 


এই দানাগুলি অনেক সময় সেপটিক হয়ে যায় এবং কঠনালীতে ঘা হয়, 
গুখন গলার স্বর দ্বিকিত হোতে থাকে এবং দীর্ঘদিন এই অবস্থার উপর গান 
বা অতিরিক্ত কথ! বললে এই দানাগুলি আরে! বেড়ে যায়," এইজন্ত যখনই 
গলার স্বরভঙ্গ হুবে তখন গলাকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম দেওয়া উচিৎ। এইজন্ত' 
ডাক্তারর। খধধের সঙ্গে প্রথমেই লিখে দেন 00201161৩ ৮০1০৩ 169 101 
4 0855 1০ 7 0835. শুধু ্ধ থেলে ভালে! কাজ হয় না। কঠনঙ্গীত 
শিল্পীর প্রধান সম্পদ তার কগন্বর। তাই তাদের গলার যত্ব ও সাধারণ 
নিয়মগুলি পালন করা প্রয়োজন। যাদের সর্দি; কাশি, গলায় ও নাকে 
এলজি হয় তাদের সিগারেট, নন্টতি ইত্যাদি পরিত্যাগ করা উচিৎ, আর যদি- 
কেহ দীর্ঘদিন অভ্যানের ফলে একেবারে ছেড়ে দিতে না পারেন তবে 
সকালে আধকাপ চায়ের সহিত এক-আধ চামচ 79308011) 11)109€ 79101 
মিশিয়ে কুলি করলে 92016 কফ কম হবে এবং যারা অতিন্িক্ত নশ্তি নিযে 
থাকেন তাদের প.ক্ষ রাত্রিতে 25৪1 010 নেওয়া, গলা, নাক ও কানের 
সস্থৃত! ও নীরোগ অবস্থার উপর কঠম্বরের কোমলতা! অনেকখানি নির্ভর কৰে । 
যারা অতিরিক্ত পান খান তাদের উচিৎ ভাজ। স্থপাবি দিয়ে পান খাওয়া 
কারণ কাচ। সথপারির রম জিহ্বা ও গলার ম্বর মোট! করে। বর্তমানে খয়ের 
ভাল পাওয়া যায় না, খয়েরে যে মাটি ও রঙ মেশানো থাকে তা কন্বয়ের পক্ষে 
অপকারী। শুধু পানের বুম গলার পক্ষে উপকারী । বাক্তিগত জীবনে 
দেখেছি অনেক গুণী কঠশিক্পী সামান্ত সামান্ত কারণে তাদেয় গলার স্বর নষ্ট 
করেছেন এবং শেষ অবস্থায় তাদের বড় বড় ৪. টব. শা. ডাক্তারদের নিকট 
চিকিৎসার জ্ন্ত যেতে হয়েছে। প্রথম থেকেই এইজন্ত কশিল্পীদের সতর্কতা 
অবলম্বন করা উচিৎ । 


এলোপ্যাথী ওঁধধের নাম ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিষধর তথা সংগ্রহের বাপারে 
191. 9, 11801075166, 7,9.8.5. আমাকে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন, এইজন' 
আমি ভার প্রতি কৃতজ্ঞ। 
চিকিৎসার জন্ত ব! কোন বিষয় জানার প্রয়োজন হোলে পত্রযোগে বা ফোনে যোগাযোগ 
করতে পারেন। তাপস আদিত্য 0)0 9. 0118200 4, ড/61159115) 98, 081-13. লোটাস, 
সিনেমার নিকট । শুক্রবার 6-7 7১. 0১, 24-6623. 
অনুসন্ধান কার্ধালয় 


50৬15 7১191851821 
(858 1 ০০9£) 
13, 1১181080009 038100181 2২৫. 051901--9 
(০911585 5.) 


কান, নাক ও গল। 


( ৪7, [056 870 7908৫ ) 
কণ্ঠস্বর ও গলদেশের গঠন 


০০ পপ সস তত ৰ 


[ | | 
81 ০০৪] (০91৫ 1150 1১11৩ চ01810685 


(বাক্‌ যন্ত্র) (স্বর রঙ্ছু ) (শ্বাসনালী)  (আলজি্িব) 
| 


| 
হু 0120506 চড০1৫ 90179 (11901 এবং 01917 


(জিহ্বা) (গলদেশের অস্থি) চ1১/101৫ 0811918৩ ( গলদেশের গ্রন্থি ) 
[নি শি _ (বাক্‌ যন্ত্রে নরম হাড়) 
| | 
70281] 11000) চ১17121917 ] 95০ 191191177 
'( গলার গ্রন্থি বিশেষ ) (মুখ) ৰ (নেসো ফ্যারিস্কস্‌) 
২ 010 12152 
| (ওরে ফ্যারিক্কস্‌) 
[.219090 12192 
) (লেরিঙ ফ্যারিহস্‌ ) 
[2581 0০2%10163 91017517010 91173 17017777010 9100859 


(নাসিকার গর্ত ) (নাকের উপরের দিকে (নাকের ভিতবে ফাপা 
ফাপা হাড়ের অংশ ) হাড়ের অংশ ) 


14125111215 91170553 [7107)021 911010963 
(নাকের ছুই পাশে ফাপ। হাড়ের অংশ ) (নাকের উপর কপালে দিকের সাইনানস্) 
| 


1881 4৯0010015৬০ 71950910 4১11 06113 
(কান) (শ্রবণ ইন্দ্রিয় আমু) (বাষু সঞ্চালনকারী কোষ ) 
| | | 
70909010180 70৮৩ [4011)89 [35811 
€ কান, নাক ও গলার (শ্বাস যন্ত্র) (হৃদ যন) 
সংয়োগক নালী ) 
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2297) 099 ৪ 71108৫ 





৮5৯7+1300 
শিশি বি 


06505118905 


কান, নাক ও বাক্‌ যন্ত্রের"অংশ। ইংরাজী শবগুলির 
বাংলা মানে পূর্বে- পৃষ্ঠায় ত্রষ্টব্য। 


কণ্্বর ও বাক্‌ যন্ত্র (বাকৃ-যন্্র) 


গান গাইতে গেলে গলা, ন/ক ও কানের যে অংশগুলি সবচেয়ে বেশী সক্রিয় 
হয় এবং যে অংশগুলি কঠ শিল্পীদের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনীয় সেই অংশগুলির 
নাম শুধু এখানে উল্লেখ কর! হইয়াছে। এই সব অংশগুলি ছাড়াও আরো! অনেক 
সুগম অংশ নিয়ে বাক্‌ যন্ত্র গঠিত। গলা, নাক, কান, ফুসফুস ও হৃদযন্ত্রের সক্রিয় 
অংশগ্ুলি হুইতে স্বাভাবিক নিয়ম অন্ুমারে ধ্বনি উৎপাদিত হয়। অতিরিক্ত. 
চিৎকার, ভূল রেওয়াজ অথবা! নাক, কান ও গলার রোগের জন্ত এই অংশগুলি 
অসাড় ব। খারাপ ছোলে কণ্ন্বর বিকৃত হয়। এইজন্ত ক্শিল্পী ও শিক্ষার্থাকে- 


৩৮ 


খুব সঠিক শিক্ষা প্রণালী ও স্বর প্রয়োগ প্রণালী উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট শিক্ষা 
কৰিতে হয়, ০91০5 118117176 সঙ্গিত শিক্ষার প্রধান ও প্রয়োজনীয় অঙ্গ । 

চিকিগুস! বিজ্ঞান--গলার ভিতরে অসংখ্য সুক্ষ শিরা উপশিরা আছে, 
যাহ। আমর! বাইরে থেকে দেখতে পাই না, অভিজ্ঞ চিকিৎসকই এই বিষয়ে 
একমান্্র সঠিক পরামর্শ দিতে পারেন। এই -জন্ত গলার স্বর বিকৃত হোলে 
একবার 7. টব, পা, 70০০৫০-কে দিয়ে গল! পরীক্ষা করিয়ে নেওয়! উচিত। 
এখানে যে সব নাম উল্লেখ কর] হইয়াছে, বেশীর ভাগ শব্ধ ইংরাজী এবং 
7/1501091 901606-এবু 19011110815 | শিক্ষার্ধাদের বোঝার 
স্থৃবিধার জন্ত কিছু অংশ বাংলায় অনুবাদ বরে দিয়েছি, সব ইংরাজী শব্গগুলির 
সঠিক বাংল। অন্বাদ কর! সম্ভব হয়নি। 

বাক্ধস্ত্রের অংশ ও গায়কের ইচ্ছা। শক্তি_গলার কোন্‌ কোন্‌ অংশ 
থেকে কি ধরনের ধ্বনি উৎপাদিত হয়--এই ঝিজ্ঞঞ্পর আলোচনা অতিদীর্ঘ। 
ইহার সঠিক ব্যাখা! দেওয়া সম্ভব নয়; কারণ আমরা বাইরে থেকে গলার 
ভিতরের অংশগুলি দেখতে পাই না। তাছাড়। মানব দেহের ও গলদেশের গঠনের 
উপর ধ্বনির প্রভেদ নির্ভর করে। জীবজস্ত, পশু পক্ষী, সবারই বাক্-যস্ত্র হইতে 
ধ্বনি উৎপাদন হয়, মানুষের দেহ ও গলদেশের গঠন অন্থসারে নানী, পুরুষ, 
শিশুদের কঠস্বরের পার্থক্য হয়। পাখীদের মধ্যেও আমরা ক স্বরের পার্থক্য 
দেখি-কোকিলের কুছ ধ্বনি অতি সুমিষ্ট, আবার কাকের কা কা রবি অতি 
কর্কশ। এইরপ বিভিন্ন জাতীর পাখীর কণ্ঠস্বর পৃথক্‌ পৃথকৃ। 

সঙ্গীতের ক্ষেত্রে গান গাইবার সময় গায়ক-গায্িকার ইচ্ছাশক্তি, সচেতন যন, 
বাছু সঞ্চালন ও ম্বরাঘাতের উপর, কগম্বরের গ্রস্বোগ-গ্রণালী, অনুভূতি ও 
আবেগের উপর কণস্বরের উচ্চতা, গভীরত। প্রভৃতি নির্ভর করে । 

০৫৪] 77190010601 8000 2০৫৩ চা0০109 £ [গান গাইবার ময় 
শরীর ও গলদেশের যে দব অংশ সম্বন্ধে চেতন হওয়া৷ উচিত 

(১) আমি দেখেছি প্রথম অবস্থায় ছাজি-ছাত্রীর! রেওয়াজ করার সময় দাত 
চেপে গান করে ও রেওয়াজ করে তার ফলে উচ্চারণ বিকৃত হয় ও কগস্বর চাপা 
ও অস্পষ্ট হয়। 

(২) উচু পর্দা ও তার সপ্তকে গান গাইবার সময় গলার শির! শক্ত হয়ে যায় 
এবং কাধের ছুই পাশ শক্ত হয়ে যায়, তার ফলে উপরের স্বরে গান গাইতে গেলে 
স্বর বিরুত হয়। ন্বাভাবিক অবস্থায় গান গাওয়া উচিত। 


৩৪ 


(৩) গান গাইবার সময় অনেকের পেট শক্ত হয়ে যায় তার ফলে শ্বাস-প্রশ্বাস 
স্বাভাবিক হয় না এবং কণন্বর কড়া ও কর্কশ হয়। 

(৪) মুখ দিয়ে শ্বাস গ্রহণ করা উচিত এবং নাক দিয়ে ধীরে ধীরে ছাড়া 
উচিত _ অনেকের মুখ দিয়ে শ্বাম গ্রহণ করে ও নিঃশ্বান ছাড়ে তার ফলে গান 
গাইতে অন্থবিধা হয় । তাল-ছন্দ-লয় ও মাত্রা ও গানের বাণী অন্থসারে সঠিক 
স্থানে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করা ও ছাড়া উচিত, তা না হোলে গান গাইবার সময় 
দম থাকবে না। (যাকে এক কথায় 81620) ০0090] 2100 ৬০1০6 
(000৮091 বলে )। 

(৫) অনেকে জিহ্বা ভিতবের দিকে রেখে গান কনে তার ফলেবাণীও 
সবের প্রকাশ ভালভাবে হয় না। 

(*) মুখ অতিবিক্ত হা করে চিৎকার করে গান করা উচিত নয় আবার 
একেবারে মূখ বন্ধ করে গান করাও উচিত নয়, ঠোঁট ও মুখের ফাক স্বাভাবিক 
হওয়া উচিত, মুখ নীচু কর্ন করলে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে অন্থবিধা হবে, পোজ 
ও স্বাভাবিক ভাবে গান কর! উচিত। 

(৭) বাকৃ-যস্ত্রে বেশী জোর দিয়ে গান করা উচিত নয়, তাতে কণ্ঠনালী 
আঘাত প্রাপ্ত হয়ে ফেটে যায় এবং কণ্ম্বর বিকৃত হয়। প্রচলিত কথায় যাকে 
গলার জোরারী বলে, তা কর্কশ হয়ে যায়, তানপুরার জোয়ারী লক্ষ্য করলে 
জোয়্ারী শবের অর্থ বুঝতে সুবিধা হবে। 


সঙ্গীতের ব্যাখ্য। 

“গীতং বাস্ধং তথ্য নৃতং ভ্রয়ং সঙ্গীত মৃচ্যতে” শাস্ত্রমতে সঙ্গীত হচ্ছে গীত, 
বাস্ক ও নৃত্য এই তিনের একত্র সমষ্টিগত নাম হচ্ছে সঙ্গীত। গীত হচ্ছে--ৰ্ 
সঙ্গীত, যার প্রকাশ স্থর ও বাণীর সংমিশ্রণে কঠন্বরের মাধ্যমে । 

বাস্ধ--ইছাতে সাধারণতঃ যন্ত্রঙ্গীত বলা হয়। ব্লগ রাগিনী এবং গানের 
যখন বাস্তবস্ত্রের মাধ্যমে প্রকাশ কর হয় তখন তাহাকে যন্ত্রঙ্গীত বলে--যেমন 
সেতার, সরোদ, বেহালা, বাশী, শানাই ইত্যাদদি। 

তবল! ও তালের বাস্তবন্ত্র স্তর সঙ্গীতের মধ্যে পড়ে-বদিও এই সব বাস্থ যন্তে 
রাগ রাগিনী ব! গানের হ্থর বাজানো যায় না শুধু গানঃ নাচ ও অন্ত যন্ত্রঙ্গীতের 
সহিত তাল ও ছন্দের সহযোগিতা করা হয়। যেমন--তবলা, পাখোয্বাজ, 
প্রখোল ইত্যাদি চামড়ার বাস্ত যন্ত্র। 


নৃত্য - অর্থাৎ নাচ, নৃত্যের ভাব প্রকাশিত হয় শরীরের অংগ ভঙগিমার 
"মাধামে। 

* গান গাইতে গেলে সুর ছন্দের প্রয়োজন, নৃত্যের বেলাতেও স্থর ছন্দের 
প্রয়োজন 'আবার যন্ত্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রেও সুর ছদ্দের প্রয়োজন-__গান, বাস্য ও নৃত্য 
এই তিনের জন্ত প্রয়োজন সর ও ছন্দ। নাচ, গান ও বাজনার সম্পর্ক খুব ঘনি্ 
এইজন্য এই তিনের সমষ্টিগত নাম “সঙ্গীত”। 

আমর] এক্ষেত্রে শুধু ক সঙ্গীতের বিষয় আলেচনা করবে! 

ভাষার যেখানে শেষ, গানের জেখানে সুরু :_ শুধু ভাষার ছারা 
মনের সব ভাব প্রকাশ করা যায় না। তাই ভাষা যখন স্থরকে আশ্রয় করে 
প্রকাশিত হয় তখন অম্থভূতির স্থষ্ট ছয়। চিত্রশিল্পী একটি দৃশ্কে আকে বা 
প্রকাশ তার রঙ তুলির দ্বারা, সাহিত্যিক বা কবি তার মনের ভাব বা কল্পনাকে 
প্রকাশ করে ভাষা ও ছন্দের দ্বারা, নৃত্য শিল্পী তার মমের ভাবকে প্রকাশ করে 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভঙ্গিমার মাধ্যমে--কঠ সঙ্গীতশিল্পী তার মনের সুখ, দুঃখ, আনন্দ 
বিরহ ও প্রেম ভাবকে প্রকাশ বরে কঠম্বরের মাধ্যমে । আমরা কঠথর শুনে. 
মান্থষের মনের ভাষা! অনুভব করি। যেমন মান্য যখন বিরহ বেদনায় কাতর 
হয় তখন তার কার! ও দরদ ভর! কণ্ঠস্বর আমাদের মনকে বেদনায় ভরিয়ে দেয়ু। 
তখন মানুষ ছুমখে কাদে তার কান্নাভরা কণম্বর আমাদের বুঝতে অন্থ্বিধা হয় 
না। কিস্তু আমি যদ্দি বলি তার নয়নে বিরহের অশ্রুজল, তখন শুধু একট 
পরিস্থিতি এবং তার বর্তমান অবস্থার কথ! বুঝতে পারি--তার জন্ত কামার 
গভীরতা কতখানি আমরা বুঝতে পারি না'। 

মনের গভীরত! এবং অব্াক্ত ভাষাকে বুঝতে পারি তার কঠস্বর শুনে-_-এই- 
জন্য সব কলার মধ্যে “ক স্দীত” বিদ্যাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়। 

ক সঙ্গীত, মনের সখ, ছু খ, আনন্দ, বিরহ, প্রেম ও শূঙ্গার প্রভৃতি যে লব 
ইন্জিয়ের সুক্ষ অচ্ুভূতিগুলি আছে তাহা স্থরের সংমিশ্রণ কণ্ম্বরে অতি হন্দর 
ভাবে প্রকাশিত হয়। অনুভূতি ছাড়া গান গাওয়। যায় না, উপলদ্ধি ছাড়া 

গানকে গভীরভাবে বোঝা যায়না । গান হচ্ছে মনের অব্যক্ত ভাষার বিকাশ 
- যাহ সুর ছন্দেধ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়্। 

ভাষার দ্বার। যারা মনের ভাবকে প্রকাশ করে তার! সাহিত্যিক নামে 
'পদ্ধিচিত, রঙ তুলির ছার! যার মনের কল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেয় তার! চিত্রশিল্পী, 
থর ছন্দ ও অঙ্গ ভঙ্গিমায় তারা ভাব প্রকাশ করেন যার। নৃত্য শিল্পী, হের ধার 


৪১ 


যারা মনের কল্পন। ও অনুভূতিকে ফুটিয়ে তোলেন তার! স্থর শিল্পী, সঙ্গীতের: 
মধ্যে আমনু। দেখিতে পাই এই তিন শিল্পের অপূর্ব মিলন হয়েছে। 

গান জন্বন্ধে করেকটি বক্তব্য__“....আমি তীরে বসি তারি রুত্র তালে 
গান বেধে লভিয়াছি আপন ছন্দের অন্তরালে অনন্তের আনন্দ বেদনা । নিথিলের, 
অনুভূতি সঙ্গীত সাধন! মাঝে রচিয়াছি অসংখ্য আকৃতি, এই গীতি পথ প্রান্তে, 
হে মানব, তোমার মন্দিরে দিনাস্তে এসেছি আমি নিশীখের নৈঃশষের তীরে 
আরতি সদ্ধিক্ষণে... ...+” বুবীন্দ্রনাথ ॥ 

২। ঈশ্বর আছেন রূপে, রসে গন্ধে 

আছেন গানে স্থুরে ছন্দে ॥......ঈশ্বর কে 


উপলব্ধি করতে চাও তো সৌন্দর্যের মন্দিরে এসে 
_ আশাপূর্ণ দেবী 
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৪। “এতদিন যে বেধেছি স্থর 
দিনে রাতে আপন মনে 
ভাগ্যে যদি মেই সাধন৷ 
সমাপ্ত হয় এই জীবনে” - রবীন্দ্রনাথ 
৫ | সঙ্গীত হচ্ছে মনের বিকাশ, হৃদয়ের গভীরতা, মনের অব্যক্ত ভাষা যা 
সুরের আশ্রয়ে প্রকাশ পায়, আমাদের মনে যে ক্ষ ইন্দ্রিয় অন্ভূতি আছে যেমন 
বিরহ, প্রেম, দুঃখ, আনন্দ, অন্ধরাগ তাহারই প্রকাশ হয় স্থর ও ছন্দে, সঙ্গীতে; 
যাহাকে চোখে দেখা যায় না_স্থরের মৃচ্ছ'না কের আবেগে হৃদয়ে স্পর্শ করে, 
বায় তার সুক্ষ অনুভূতি দিয়ে উপলব্ধি করে। অন্থভূতি ও উপলব্ধি ছাড়া গান 
হয় না, কোন সুরু স্থষ্টি হয় না, গানে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় না! 
৬। যে সঙ্গীতের আনন্দ পেয়েছে সে ফকির হোয়েও বাজা, তার কাছে 


রাজ-ভাপ্তারের কোন প্রয়োজন নেই। সে চিরমুক্ত শুধু সুরের বন্ধনে বাধা। 
--ভাপস আদিত্য, 


৭ | “যত ব্যথ। পাই তত গান গাই 
গাখি যে স্থরের মাল! 
ও সুন্দর নয়নে আমার 
নীল কাজলের জালা” - 


৪8 


৮| প্রকৃতির ভাষার সঙ্গে নিজের ভাষা মানুষ মিলিয়ে নেবার জন্য যুগ 
যুগাস্ত ধরে চেষ্ট! করছে, প্রকৃতির হরুধ্বনিকে নিজের কণঠে প্রকাশ করার চেষ্টা 
যেদিন থেকে মানুষ স্তর করলো, মঙ্গীতের ক্রমবিকাশ সেই দিন থেকে। গ্ররুতিব 
নাদ হইতে মানুষ চয়ন করলো স্থমধুর সঙ্গীত উপযোগী ধ্বনি, মানুষের মনের 
মাধুরী দিয়ে তি করলে! তার সঙ্গীত, শিল্পী গানের নুরে হুষ্টি করলে! তাক 
“সঙ্গীতগকে। _তাপন আদিত্য: 

৯। “ব্যাকুল হয়ে গান করলে মনের শুদ্ধি হয়, 

ঈশ্বর দর্শন হয়|” জীশ্রীরামরুষ্ণ। 


১০। “যবে কাজ করি - প্রভূ দেয় মোরে মান 
যবে গন করি ভালবাসে ভগবান” _"বুবীন্দ্রনাথ। 


১১। “মন দিয়ে যার নাগাল নাহি পাই 
গান দিয়ে সেই চরণ ছুয়ে যাই, 
রবীন্দ্রনাথ (গীতাঞ্জলী ) 
১২। “নাহৎ তিষ্ঠামি বৈকুঠে যৌগিনং হৃদয় ন চ। 
মন্তক্ত। যক্স গায়স্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ।” 
১৩। “জানের ওপারে যিনি আছেন তাকে 
একমাজ্র গান দিয়ে স্পর্শ ক! যায়-_” 
জীমচিস্তকুমার সেনগুপ্ত: 
শ্ীশ্রীরা মক” 
১৪। “যা কিছু মোর ছড়িয়ে আছে জীবন মরণে, 


“গানের টানে মিলুক এসে তোমার চরণে” - 
_-বৃবীন্দ্রনাথ 


১৫। “কোন বিবুহের তীব্র স্থুরা পান করিলে কবি 
পেয়াল! মাঝে জাগল কাহার দীঞ্চ মুখের ছবি 
ছন্দেতে কার পায়ের নূপুর বাজল তালে তালে 
কঠটি কার জড়িয়ে এল তোমার স্থরের জালে ! 
নিমেষটিরে ধন্য করে গাইলে তুমি গাথা, 
নিমেষ তরে ভুলিয়ে দিলে বিশ্ব মনের ব্যথা ।” 
--রোবাইয়াৎ-ই-ওমরখৈয়াম 
অঙ্ধ্বাদ শ্রীযুক্ত কাস্তিচন্র ঘোষ 1 


৪৩ 


৬। 


১ | 


১৮ । 


১৯ | 


দাও সুরঃ দাও নব ছন্দ 
এ ভূবন হোতে লভিব আনন্দ, 
তুমি আছে৷ ফুলের স্থরভিত গন্ধে 
তোমার পরশ পাই যেন গো সবের নব স্পন্দে | 
(জীবন সঙ্গীত )--তাপম আদিত্য । 
“যে গান কানে যায় না শোন! 
সে গান কোথায় নিত্যবাজে 
প্রাণের বীণ! নিয়ে যাবো 
সেই অতলের সভা মাঝে ।” --বুবীন্দ্রনাথ 
তোমায় যত ভালবাসি 
আপনি বাজে সুরের বাঁশি 
কোথা হোতে আসে স্থুরঃ আসে গান 
তুমি এলে কাছে, স্থরের বীণা বাজে, ভবে ওঠে প্রাণ । 
না পাওয়ার মাঝে, যে বেদনার সুর বাজে 
বোঝাতে পাবি না ভাষায় 
তাই আছি আজে! জেগে 
স্থর বাহারের বিরহ রাগে 


রজনী যাবে তোমাবি আশায় ॥ 
“সঙ্গীত” কাব্যগীতি--তাপন আদিত্য 


“কথা জিনিষটা মানুষেরই, আর গানটা প্রকৃতি । কথা স্থম্পৃষ্ট এবং 


বিশেষ প্রয়োজনের দ্বারা সীমাবদ্ধ, আর গান অস্পষ্ট এবং সীমাহীনের ব্যাকুলতায় 
উৎকন্তিত। সেই জন্য কথার মনুস্তলোকের এবং গানে বিশ্ব প্রকৃতির সে মেলে ।” 


ও | 


--বুবীন্দ্রনাথ। 
যে শিল্পীর মধ্যে সুক্ষ অনুভূতি যত বেশী, রসবোধ তার তত বেশী, 


"আবার গানের রসবোধ যার যত বেশী সেই শিল্পীর হ্ৃজনী শক্তি তত বেশী। 


২১ | 


--তাপস আদিত্য “সঙ্গীতা" কাব্যগীতি 
উড়িয়া এলাম সেই গীত লোক হুতে 
স্থরের পাখায় নব জন্মের পথে” ॥ 
তুমি ভগীরথ আমার স্থরধনীরে 
শঙ্খ বাজায়ে এনেছ লিল্ধু তীরে... নজরুল ইস্লাম। 


২২। প্নবিস্ত! মঙ্গীতাৎ পরা” 
ইও। “ন নাদেন বিনা গীতং ন নাদেন বিনা শ্বর ! 
ন নাদেন বিনা জ্ঞানং ন নাদদেন বিনা শিবঃ” 
২৪। “নাগ: পরম “তরহ্ধ 
২৫। গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি তূবনখানি 
তখন তান চিনি, আমি তখন তারে জানি।” 
রবীন্দ্রনাথ ।, 
»*ন্দীকে ভিজঞাসা করতাম, "তুমি কোথা হইতে আমিতেছ? নদী উত্তর 
করিত, “মহাদেবের জট! হইতে ।৮-***মৃত্যুতেই কি জীবনের পরিসমাপ্তি? 
যে যায় সে কোথা যায়? তখ নদীর কলধ্বনির মধ্যে শুনিতে পাইলাম, 
“মহাদেবের পদতলে !” --জগদীশচজ্জ বন্ধু 


সঙ্গীরে উৎস যদি কেছ প্রশ্ন করে তখন একই কথ! বলতে হয়। মহাদেবর, 
ক "নাদ” হোতে, যে “নাদ” বিশ্বময় ছড়িয়ে ভাছে। আবার যদি কেহ 
প্রশ্ন করে সঙ্গীতের পরিসমাধ্থি কোথায়? তখন একই কথ! বলতে হয়-_ 
ষে প্রকৃতির “না” হইতে এই সঙ্গীত সৃষ্টি হইয়াছে, সেই বাযুমগুলে মিশিয়াঁ 
ঘায়। পৃথিবীময় যে প্রকৃতির মহ। সঙ্গীত চলিতেছে - শিল্পীরা তাহা হইতে 
অস্থকরণ করিয়! নিজের মধ্যে প্রকাশ করিতেছে, সেই গ্ররুতির মহাসঙ্গীত 
হইতে উৎপন্ন যে মানুষের সু সঙ্গীত তাহাও সেই মহাসঙ্গীতে বিলীন হইতেছে। 
_ সঙ্গীত সমীক্ষা-_তাপষ আদিত্য 1. 
সঙ্গীত মানুষকে দেয় স্থর লোকের চিন্তা, কল্পনা লোকের আনন্দ। 
(জীবন জিজ্ঞাস! ) 
«কোথা হোতে এসেছি ভেসে 
এ বিগুল বিশ্বমাক 
কিসের লাগি জন্ম মোর 
হেথায় বা মোর কিসের কাজ" 
.. -ওমর খৈয়াম ( অন্থবাদ ), 
নরেন্দ্র দেব। 
স্থবের অমৃত বানী শিল্পী মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়। স্থরেন দ্বারা মানুষ, 
অমৃতলোকের লৌদ্দর্ধকে উপলক্ধি করতে পারে। 


সঙ্গীতশিপ্পী ও গানের রস 


সঙ্গীতের ত্বর বিনাস দ্বারা রাগরূপ স্থাট্টি হয়। রাগরাগিণী মানেই স্বর 
'বিন্যাস দ্বার! গঠিত মনের বিশেষ একটি “ভাবনা”কে সঙ্গীত ধ্বনির মাধ্যমে 
প্রকাশ করা । মনের বিশেষ ইন্দ্রিয় অশ্ুভূতি ৰা মনোবিকার হইতে উৎপন্ন 
হয় “রস” | মানব মনের ভাবনা! যখন.সঙ্গীতের মাধ্যমে বিকশিত হয় তখন 
তাকে সঙ্গীত বা গানের রস বলে প্‌ 

সঙ্গীতশিল্পীর অস্তঃকরণ হইতে ভিন্ন ভিন্ন সময় বিভিন্ন রস উৎপন্ন হয় 
তাহা কল্পনারপে রাগরাগিনী ও গানের মাধ্যমে বিকশিত হইয়া! সঙ্গীতে 
রূসোৎপাদন করে এবং শ্রোতার! শ্রবণশক্তি ও অনুভূতি শক্তি দ্বার হৃদয়ে উপলব্ধি 
করিয়া! সঙ্গীতের বূুস উপপন্ধি কবে । সঙ্গীত রসে শিল্পী ও শ্রোতার মনের অবস্থা 
যখন এক হয় তখন সার্থক সঙ্গীতরস স্থষ্টি হয়| সঙ্গীতের রসই হচ্ছে গামের 
প্রাণস্বরূপ। 

মানৰ মনের অবস্থা £-(১) বিল্মর় (২) আশা, ভালবাস, অন্গরাগ (৩) উৎসাহ 
(৪) শোক (৫) ক্রোধ, হিংসা ও ঈর্ষা (৬) আসক্তি ও লোভ (৮) হান্য ও উল্লাস 
৮) কুৎসা (৯) শম। 

(কাম, ক্রোধ, লোভ, মে]হ ও মাৎসর্ধ ) ইন্জিন শক্তি মানে-যে শক্তি দ্বার! 
পদার্থে জান লাভ হয় এবং অনুভূতি করা যায়। ইন্দ্রিয় তিন প্রকার 
জ্ঞানেন্দরিয়, অন্তরিদ্দজ্রিয় কর্মেন্দ্িয়। গান গাইতে গেলে এবং শ্তনতে গেলে এই 
ইন্দরিম্ত শক্তির সচেতন অবস্থা থাকা প্রয়োজন 

সঙ্গীতের রস নর প্রকার 

(১) শ্ঙ্গার বা প্রেম রম। নারী ও পুরুষের প্রেমভাবকে শৃঙ্গার রদ বলে। 
নায়ক নায়িকার প্রেম, প্রীতি, ভালবামা, অস্থরাগ, মিলন শৃঙ্গার বূসের “স্থায়ী 
ভাব”। এই বাধা ও শ্রীরুষ্ণের প্রেমভাবকে প্রেমের অস্তিম ভাব বল! হয়। 
গানের এই রস সবচেয়ে বেশী আকর্ষনীয়। 

(২) বীর রন-_দেশভভ্তি, যুদ্ধ এবং উৎসাহ ও দেশাত্মবোধক গানে এই 
বস ব্যবহার । 


৪৬ 


(৩) করুণ বূল--প্রিয়জনের বিরহে এবং অভাবে মনের করুণ রসের কৃষি 
হুয়। শোক, ছুখে, বেদনা করুণ রসের উদ্রেক। 

(৪) অদ্ভুত রস-_অদ্ভূত কথা শ্রবণে ও দৃশ্ঠ দর্শনে মনের মধ্যে এক আশ্চর্য্য 
'ভাবের উদ্দেক হয় _ তখন আমরা! ইহাকে “বিস্ময়” ব! অন্ভূত রস বণি। গানে 
“এই রূস ব্যাবহার হয় না। 

(৫) রোড রস__ক্রোধ ও উত্তেজনা থেকে এই বসের উদ্দ্েক হয়। গানে 
এই রস ব্যবহার হয় ন!। 

(৬) হাম্ রস--হাপির কথা বা দৃশ্ঠ থেকে মনে যে পুলকের উদ্দ্েক হয় তাহ! 
হইতে হান্ত রস স্থাত্ট হয়। কৌতুক গীতিতে এই রূস ব্যবহ্থার হয়। 

(৭) ভয়ানক রূস--যে কথ শুনে বা যে দৃপ্ত থেকে মনে ভয়ের সঞ্চার হয় 
তাহাকে ভয়ানক রস বলে। গানে এই বূস ব্যবহার হয় ন|। 

(৮) বীভৎস রম-_-য! হতে মনে ঘ্বণার উদ্রেক হয় তাকে বীভৎম রূপ বলে। 
গানে এই বুম ব্যবহার হয় ন1। 

(৯) শান্ত বুস-_ মনে ভক্তিভাব ও বৈরাগ্যভাৰ থেকে শাস্ত রসের উৎপত্তি 
হয়। মনের অচঞ্চল অবস্থা হইতে যে রসের উদ্দ্েক হয় তাকে শান্ত রস বলে। 

বিঃদ্রঃ সঙ্গীতে নিয়লিখিত বুসভাবের বেশী ব্যবহার হগ্ঘ। ষেমন- (১) 
শৃঙ্গার ও প্রেম রস, (২) বিরহ ও করুণ বুস, (৩) বীর রস, (৪) শান্ত ও 
ভক্তি বস। 

শিল্পে সব সময় মনের রুচিসম্পন্ন এবং কল্পন! ভাব "প্রকাশিত করা হয় যাতে 
মনে শিল্পস্থলভ প্রভাব বিজ্তার করে। প্রতিটি মানুষের মনে উগ্র ভাব আছে 
এই উগ্ন বা অস্তুভ মনোভাবকে দুর করার জন্যই গানেয় সুক্ষ রসোভাবের সৃষটি। 
সঙ্গীতে ছুইটি প্রধান কথ! আছে £ স্থর--অর্থাৎ দেবতা 

অন্থর--মানে দানব 
.এইজন্যেই স্থুর হচ্ছে সর্বজনপ্রিয় এবং সকল মানুষের কাম্য--আয় “অন্তর” হচ্ছে 
মনের পণ্ুভাব,_য! কোন মানুষ চায় না। অন্ুরকে পরাজিত কন্বার জন্তই 
স্থরের হৃষ্টি। সুর হচ্ছে শুভ, সুন্দর ও শিব। আর অন্থর হচ্ছে কুৎসিত, 
অশুভ ও দানব। স্থর হচ্ছে বর্গ ও অমৃত। অস্থ্র হচ্ছে নরক ও বিষ । 


৪৭ 


গানের সৌন্দর্যবোধ ও প্রকাশ ভঙ্গিমা 


(১) [095 ০1 075 75:6০ ২০/৩3 8100 100৩৪-_প্রতিটি ম্বরের ম্বরূপ 
অনুসারে কন্বর নিক্ষেপ করা? শ্বরের স্থবেল। ভাব এবং ওজন, পরিধি, পরিমাণ” 
সময়, দুরত্ব ঠিক রেখে গানের সময় অন্থসারে এবং গানের ভাব অুসারে স্বর 
প্রয়োগ কর]। 

(২) [%1999107--বাক্য বিস্তাসের ভাব ভর্গিম1। গানের ভাব ও বাণী 
অনুমারে এবং সেই বাণীর ভাবধারা প্রকাশ করার প্রয়োজনবোধে কণ্ঠস্ববের 
প্রকাশ কর? এবং তার ভাব বিসষ্তাস অন্ুসারের কঠস্বরের অর্থাৎ আওয়াজের 
তারতম্য কর] । 

(৩) 4১101০81900) ( উচ্চারণ ভ্দিমা! ) _ অনেক সময় একটি কথা অনেক 
ভাবে তার অর্থ গ্রকাশ করু! যায়। যেমন যখন মানুষ রেগে গিয়ে কাহাকেও" 
ডাকে 'এই এদিকে এসো _ তখন তার কে ক্রোধের ভাব, আবার অনেক মস্ত 
আমর! নাবাচক শব্ধ প্রয়োগ করে বলি যার মানে হয় যেমন “এই এদিকে এসো, 
না” যখন আমরা এই ন! শবটি অনুরোধ বা আদরের সঙ্গে ব্যবহার করি, ন! 
হয় তখন আরো! নিকটে আল॥ কিন্তু যখন মানুষ শাসনের সবে বলে তখন মানে 
হয় একেবারে বারণ কর।। হিন্দি, উ্ু উচ্চারণ করবার সময় আরে। সাবধানে 
করা প্রয়োজন । 

(৪) 4০০০০ উচ্চারণের সময় শবষের অংশ বিশেষের উপর জোর 
দেওয়া- শ্বরাথাত করা । যেমন শ, ষ, স উচ্চারণ কথার ক্ষেত্রে তিনটি উচ্চারণ 
তিন প্রকার হয়। উচ্চারণ বা £১০০৪:-এর জন্ত অনেক সময় কথার মানে 
বিকৃত হয়। ন, ৭, ব, ড়, ট, ই, ঈ, £ হৃসম্ত, রেফ শ্বরবর্ণ ও ব্যঞজনবর্ণের, 
সঠিক উচ্চারণ । 

(৫) 191920009190101। _ সঠিক অর্থযুক্ত শব্দের উচ্চারণ যেমন অম্বর 
কথাটি শ্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্চনবর্ণ যুক্ত হয়ে তবে শবটি অর্থপূর্ণ হয়েছে। এখন' 
যদি হম্বই-এর উচ্চারণ যতখানি হওয়া উচিৎ ততখানি না করে ছেড়ে 
দেওয়া এবং দ্ব-এর সংযুক্ত উচ্চারণ জিহ্বায় উচ্চারিত না হয় তবে তার অর্থ 


৪৮ 


প্রকাশ পাবে না। যেমন দিন মানে 18 আবার দীন মানে দরিজ (০০: ), 
এই দিন উচ্চারণ যদি স্পষ্ট না হয় তবে মানে একেবারে উপ্টে যাবে। 

28:28108-_বাক্যাংশের প্রকাশভঙ্গী । গানে শ্রুতিমধুর বাক্য রচনা করা। 
যে সব শব্ধ চয়নে গানের অস্থবিধা হয় সেই সব শব ব্যবহর না কর! । 

70169010175 1 091150% ৮1৪০৪৪--সঠিক স্থানে শ্বান গ্রহণ করা এবং 
নিঃশ্বাস ত্যাগ করা। স্বাসপ্র্থাসের জন্ত অনেক সময় উচ্চারণ বিকৃত হয় এবং 
কঠে সুমধুর স্বর লহরী স্থট্ির ক্ষেত্রে বাধা হয় যেমন একটি হারমোনিয়মের বেলো 
খুব জোরে বাজালে এবং এলোমেলে! ভাবে হাওয়! ছাড়লে রিড বাজাবার সময় 
সবরের কোন শ্রুতিমধুর সামঞ্রন্ত থাকে না সেইরূপ 89158110108 ঠিক না হোলে 
গানের মাধুর্য আসে ন|। 

11055095170 01 01)61017805 200 1.105--শ্থর উচ্চারণ এবং বাণী 
উচ্চারণ করার সময় জিহবা! এবং দুটি ঠোটের ৪০1০1 হওয়া প্রয়োজন, ছা! না 
হোলে উচ্চ(রণ স্পষ্ট হবে না। 

[8%091993101) ০06 (175 9০001স্-হদয়ের অনুভূতি ও আবেগ প্রকাশ । 
গানের ক্ষেত্রে হৃদয়ের স্পর্শ গানে না থাকলে গানে কোন গ্রাণ থকে না তখন গান 
হয়ে যায় অসাড় । 

(0020100516107) ০1 12195108] 1)0163--( অঙ্গীতের শ্বর ও সবের রচনা 


কৌশল )। 


উৎসাহী ক্সঙ্গীত শিল্পী ও ছাত্র/ছাত্রী যদি ৬০৫০০ 
65 এবং 7২5০0101776 5১506 শিখতে চান পত্রে 
আমাদের কার্যালয়ে যোগা যোগ করতে পারেন-_প্রকাশিক৷ 





সুরকার, গীতিকার ও কশিস্পী 


গীতিকারের কল্পনাকে রূপ দান করেন সুরকার ও সঙ্গীত পরিচালক আবার 
সেই কল্পনা ও স্থর জনসাধারণের শিকট পৌছে দেন ক্শিল্পী। গান 
সার্থক ও জনপ্রিয় হয় সুরকার, গীতিকার ও কণ্ঠশিল্পীর যৌথ প্রচেষ্টায় 
গীতিকার ও সরকারের কল্পনাকে জনসাধারণের নিকট পৌছে দেবার দায়িত্ব, 
এইন্ধস্ত ক্ঠসঙ্গীত শিল্পীকে সঙ্গীত পরিবেশন করার সময় খুব বেশী চেতন ও 
সতর্ক হ'তে হয়। শিক্ষাকাল থেকে এই বিষয়গুলি অভ্যাস করলে এবং 
ভালভাবে শ্বর গ্রয়োগকৌশল জানলে বাস্তব জীবনে গান গাইতে অনেক 
স্থৃবিধা হয় । 


| গান 
নুর-_ছন্দ- লয় -তাল, কাব্য, উচ্চারণ, গান গাইবার ৫কৌশল সপ্গীতের 
রদ ও কাবারস, অনুভূতি ও উপলবি, সুন্দরভাবে গান পরিবেশন করা, স্থান_- 
কাল-_শ্রোতা, পবিস্থিতি অনুদারে গান নির্বাচন করা। মাইক্রোফোনে গান 
গাইবার কৌশল, সঠিক স্থানে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ কর। ও ত্যাগ করা, গানের ঢং 
ও গায়্কী, ভাল অহছসারে সঠিক স্থানে তাল ধরা ও ছাড়। (নম্‌ ও ফাঁক ঠিক 
রেখে ভালে গান গাওয়া )। 


গানের প্রকারভেদ 
সাধারণত গানের:ছুই শ্রেণী করা হয়--(১) উচ্চাঙ্গ বা বাগাশ্রয়ী গান বা 
শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ) (২) লঘু ব! আঞ্চলিক গীতি ( কাবাগীতি )। 


উচ্চাঙ্গ বা শাস্ত্রীয় ক্ঠসঙ্গীত 
গ্রুপদ -ঞ্রব1পদ-্গ্রপদ। যে পদ আদি এবং সত্য । ঞ্রুপদ গান উচ্চাঙ্গ 
সঙ্গীতের অতি প্রাচীনতম গান। ইহাতে রাগণ্রাগিনীর শুন্ধত। এবং গানের 
দায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ এই চারি প্রকায় গানের অংশ বা কলি 
থাকে। এই গান শান্ত ও গম্ভীর রসের হয় এবং ইছাতে কোন হাক। কথা বা 


€৩ 


ভান প্রয়োগ কর! হয় না। ভক্িরসের উপরেই এই গানের বাণী ধাকে। 
ঞ্পদ গদ চৌতাল, ধামার, তেওড়া, বাপতাল, আড়! চৌতাল, স্থুর ফাক ইত্যাদি 
তালে পাখোয়াজের সহিত বিলখ্িত এবং মধ্যলয়ে গাওয়া হয়। তানপুরার 
সহিত গান গাওয়। হয়। যন্ত্রসঙ্গীতে বীণাতে এই গান বেশী বাজানো! হয়। 
ঞুপদ গানের চাঁরিটি ব্বীতি প্রচলিত আছে, ডগর বাণী, খণ্ডর বাণী, নওড়ার বাণী 
ও গওহার বাণী। 

ধামার--ইহাও গ্রুপদাঙ্গ গান। ধামান্ব তালে গাওয়। হয় বলিয়৷ ইহাকে 
খামার বলে। ধামার গানের রস ভক্তিরস--ইহাতে বসন্ত খতুর গান এবং 
শরীক, রাধার প্রেমলীলার ব্যাখ্যা করিয়া! গাওয়া হয়। মথ্রা, বৃন্দাবন এবং 
উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে হোশীর. দিনে ইছা বিশেষভাবে গাওয়া 
হইয়া থাকে 

খেয়াল--ইহা ফরাসী শব । খেয়াল শবের মানে “'কল্পনা”। মুসলমান 
সম্রাটদের সময় ইহার প্রচার বেশী হয়। কথিত আছে বিখ্যাত শিল্পী আমীর 
খসরু এই খেয়াল গান হ্ষ্টি করেছেন। খেয়াল গানে, আলাপ, বিস্তার, 
তান এবং বেশীর ভাগ গান স্থায়ী ও অন্তরার অংশ লইয়! গঠিত হইয়া! থাকে। 
রাগরূশ প্রকাশ করার জন্য সব শাস্বীয় নিয়ম মেনে চলতে হয়। খেয়াল গানে 
শৃঙ্গার রস ও €প্রম রসের প্রভাব বেশী দেখা যায়। খেয়াল গানের প্রধান 
ছুইটি অংশ যেমন বিলশ্বিত খেয়াল এবং ক্রুত বা মধ্যলয়ের খেয়াল। বিলগ্ছিত 
খেয়ালে আলাপ বিস্তারের অংশ থাকে এবং খুব বিলঙ্কিত লয়ে তবল। ও 
তানপুরার সহিত গাওয়া হইয়া থাকে। খেয়াল গানের ধারা (91৩ ) গান়্ন 
পদ্ধতি খুব জনপ্রিয়। একতাল, ত্রিতাল, ঝ'পতাল, আড় চৌতাল ইত্যাদি 
তালে বিলদ্দিত, মধ্য ও প্রত লয়ে গাওয়। হইয়া থাকে । বতর্মান যুগে খেয়াল 
গানের গ্রচলন বেশী । প্রচলিত. কথায় বিলঙ্িত খেয়াল গানকে বড় খেয়াল এবং 
মধ্য লয় ও তালে খেয়াল গানকে ছোট খেয়াল বলে। মুগল সম্রাট মহনদ শাহ 
রগিনীর দরবারের প্রসিদ্ধ শিল্পী সদারঙগ ও অদাবঙ্গ দ্বার! এই খেয়াল গান বিশেষ 
ভাবে প্রচাৰ্বিত হয়। 

টগ্সালখনৌর নবাব আসফটদ্দৌলার দরবারে পাঞ্চাব হইতে আগত 
'শৌরীমিয়া নামক একজন গায়ক এই গা! গানের গ্রচলন করেন। টা গানে 
পাঞ্জাবের প্রাচীন গীতি “বেপরা” নামক গীতি পদ্ধতির কিছু সামৃণ্ত আছে। 
এই গানে সুম্ স্বরের সমষ্টিগত ব! দানাবাধ। ক্রুত তানের প্রয়োগ বেশী। বাংলা- 
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দেশে নীছুবাবুর টগ্পা গান ( বাংল! ) জনপ্রিয় হয়েছিল। বর্তমান কালে টগা 
গানের প্রচলন অনেক কমে গেছে । টগ্প। গানে শৃজার ও প্রেম রসের প্রভাব, বেশ 
ছিল। টগ্লার কিছু কিছু অংশ আমাদের কীর্তন গানে বত মানে প্রয়োগ 
করাহচ্ছে। টগ্পা গান বেশী খাহ্বাজ, কাফী, ভৈরবী ইত্যাদি রাগে গাওয়া হয়। 
তবলার সহিত ভ্রুত তালে ইহা গাওয়া হয়। টগ্পার তান প্রয়োগ পদ্ধতি খেয়াল' 
গান হইতে ভিন্ন। 

ঠংরী বা £ুম্রী_ কথিত আছে কার পিয়! এই ঠুমূরী গান স্থাষ্ট করেজেন। 
ছোট খেয়াল গান হইতে তান ও অলঙ্কারের কিছু অংশ বাদ দিয়া! এই গান 
রচনা কর! হইয়্াছে। হুমৃত্বী লখনৌ ও বেনারস এবং পাঞ্জাব ইত্যাদি স্থানে. 
প্রথম প্রসার লাভ করে পরে সমগ্র উত্তর ভারতে ছড়িয়ে যায়। খেয়াল, 
গানের যেমন কতগুলি ধারাবাহিক নিয়ম আছে কিন্ত ঠুম্রী গানে তা নেই। 
ম্রী গান হচ্ছে শিল্পীর মনের ভাবনা ও কল্পনার বিকাশ। এই গানে আবেগ 
ও কথার ভঙ্গিমা৷ সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন । বিভিন্ন রাগের সংমিশ্রণে এই গান 
তবলাব সহিত নান! ছন্দে গাওয়া! হয়। হুম্বী গান অতি জনপ্রিয় ও চিতা কর্ষক 
গান। এই গানের জন্ত অতি স্থমধুর ব্ন্বর ও স্থরেলা আওয়াজ প্রয়োজন তা 
না ছোলে এই গানের বস কৃষ্টি কর সম্ভব নয়। ছোট ছোট তান ইহাতে 
ব্যবহার হয়। রাগের শুদ্ধত| ইহাতে প্রয়োজন হয় না_ ভৈরবী, খান্দাজ, পীলু” 
সোহিনী, পাহাড়ী ইত্যাদি রাগের সংমিশ্রণে দীপছন্দী, দাদরা, কাফা', আন্ত ও 
জ্রিতালে তবলার সহিত গাওয়। হইয়। থাকে। লখনৌ ও বেনারসের £ম্বীর 
গায়কী ও গায়ক পদ্ধতি বিখ্যাত। পাঞ্জাবী এুম্কী আছে উহার গায়ন পদ্ধতি 
ভিন্ন ধরণের । কতগুলি বিখ্যাত হম্বী গান আছে থুব লোকপ্রিয়-_-বাবুল 
মোর! টনহার ছুটহি যায়, যমুনা কী তীর, --বাছ্ধু বন্ধ খুলো৷ খুলো যা _আয়েনা, 
বাল.ম-_ (পাঞ্জাবী অঙ্গের ঠুম্রী ) ইত্যাদি আরে! অনেক গান। £মরী গানে 
নাচের ছন্দ বেশী ব্যবহার হয়। মহিলা শিল্পীদের কে এই গান বেশী ভালো 
শোনায় । তবে ঠুমবী গান গেয়ে অনেক গুণী খেয়াল গায়ক হ্বনামধন্ত হয়েছেন। 
ঠ,ম্রী গানে প্রেম, বিরহ, বেদনা, ও শুঙ্গার রসের প্রভাব বেশী থাকে। ঠুমুত্বী 
গানের কলি কল্পনা প্রধান হয়। 

ভাড়ান বা তেলেনা- রাগের শুদ্ধত। বৃক্ষ! করিয়া করত লয়ে ছন্দের 
লম্নকারী করিয়া তবলার সহিত ইছা। গাওয়া! হয়। কথিত আছে আমীর খসরু 
ভারতের সংস্কৃত ভাব! শিক্ষা! করার (চট্টা করিয়াছিলেন এবং সংস্কৃত কিছু কিছু: 
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বাদী রাগ-বাগিনীতে সংযোগ করিয়। গান তৈয়ারী করার চেষ্টা করিয়াছিলেন। 
“তাড়ান৷ গানের শষ মাধারণত তু, বে তোন্‌ না, তা দারে দানি ইত্যাদি। 
মনে হয় “তু নারাণঃ* এই শবটির অপত্রংশ এই সব শষ । তারান৷ গানে বানী 
অপেক্ষা তাল ও ভ্রুত নানা ছন্দের কলাকৌশল বেশী । 
লক্ষণ গীতি বা! লচ্ছণ গীত--যে গানে রাগরূপ বর্ণনা করা হয় তাকে 
'লক্ষণ গীতি বলে অর্থাৎ রাগ-রাগিণীর লক্ষণ যে গানে পাওয়া যায় । যেমন-_ 
রাগ ইমণ-_লক্ষণ গীতি 
সব গণি ইমণ গাবত 
তীব্র স্থুর করত সাথ 
স্থরুবার্দি গান্ধার সাধ 
সমবাদি কর নিষাদ 
বাত সময় প্রথম প্রহর 
রাগ-রাগিণী শিক্ষা করার সময় এই লক্ষণ গীতি বিশেষ প্রয়োজন । ূ 
দাদরা-_দাদ্র! এক্টটি তালের নাম। এই তালে মিশ্র রাঁগিণীর সংমিশ্রণে 
'যে সব প্রেম ও শঙ্গার রসের গান গাওয়া তয় তাকে দাদ্রা গান বলে। দাদ্রা 
গান ঠুম্রী ও গজল গানের সহিত সাদৃশ্ঠ আছে। দাদরা গান অতি লোকপ্রিয় 
এবং এই গানে হাক্কা শৃঙ্গার রসের প্রভাব বেশী । 
জাদরা _ এই সাদর। গান গাইবার গদ্ধতি অনেকটা দাদ্‌র! গানের মতন কিন্ত 
'গান বিভিন্ন তালে শৃঙ্গার রসে গাওয়া হয়--যেমন তাল £ কাহারবা, দারা, 
রূপক, তেওড়া, ঝাপতাল, ইত্যাদদি। 
গজল -গজল গান উরু বা ফারসী ভাষায় লেখা হয়। এককথায় ইহা 
উর্ঘু প্রেমের কাব্য গীতি, ক£$ ও আবেগ ভরা কণ্ঠ ছান়্া এই গান ভালে 


ভাবে প্রকাশ পায় না, তবলার লহিত দাদ্রা, কাহাব্বা, তেওড়া, দীপছন্দী 
ইত্যাদি তালে গাওয়া হয়। মির্জা গালিফ* অমর খৈয়াম, অনেক প্রসিদ্ধ গজল 


গানেয় গীতিকার | ূ 

কা ওয়ালী বা কর্ধালী গান--এই গান উদু/ ও ফারসী ভাষায় রচিত। এই 
গানের মাঝে মাঝে “শের* থাকে । শের হচ্ছে কোন কথার বা বর্ণনার বিশ্লেষণ । 
কয়ালী গান অনেকে মিলে গায়- একজন প্রধান গায়ক থাকে। এই গানেষ 
প্রধান আকর্ষণ ছুইটি দলের মধ্যে গানের প্রতিযোগিতা হয়। আমাদের 
বাংলাদেশের তরজা গানের সহিত কিছুটা নাদৃস্ঠ আছে । কাওয়ালী গানের 
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সহিত নাল্‌, ঢোলক বাজে এবং মাঝে মাঝে হাতে তালি বাজানো! হয় । কাওয়ালী; 
গানে প্রেম, শৃঙ্গার ও ভক্তি রূসের প্রভাব বেশী থাকে। দাদ্রাঃ কাহাব্ববা, রূপক 
ইত্যাদি তালে গাওয়া হয়। 

গীত-হিন্দী কাব/গীতি। এই গানে আনন্দ, প্রেম, ভালবাসা, মিলন, 
বিরহ, অস্থরাগ ও ভক্তিভাবনার প্রভাব বেশী। এই গানের জন্য সুমধুর দরদ 
ভর কগম্বর গ্রয়োজন। আধুনিক য্গে এই “গীত” সর্বাপেক্ষা লোকপ্রিয়। 
রেডিও, ব্েকর্ড ও ছায়াচিত্রে এই গান সবচেয়ে বেশী শোনা যায় । তবলা ও 
অন্তান্ত বাগ্চযন্ত্রের সহিত এই গান গাওয়। হয়। গীত রচনার জন্য ধারাবাহিক 
শাস্ত্রীয় কোন নিয়ম নেই, শিল্পী মনের ভাবনা, ছায়াচিত্রের পরিস্থিতি. 
€(9158107 ) অনুমারে গান করা হয়৷ গীতে স্থায়ী, অন্তর! ও সঞ্চারী থাকে।' 
দাদ্রা কাহারবা, তেওড়া, আব্রা, রূপক, ভ্রিতাল ইত্যাদি তালে গাওয়া 
হইয়! থাকে । 

কাজরী _ উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে এই গানের প্রচলন এখনে। আছে ॥ 
বর্ষ। খতু এবং শ্রীকৃষ্ণ বাধার মিলন বিরহ গাঁথা এই গানের বিশেষ অঙ্গ। 

চৈতী- হোনীর পর যখন চৈত্র মাস আমে তখন চৈতী গান গাওয়া 
হয়। রামচন্দ্র ও সীতার জীবন কাহিনী এই গানে বেশী ব্যাখ্যা কর! হয় । 
বিহারে এই গানের গ্রচলন বেশী । 

ভজন- ভজন গান ভক্তি রসে ভর] ঈশ্বরের প্রার্থনা! এই গানের মাধ্যমে 
করা হয়। ভজন গানে পুকার ও আবেগ বেশী হয়। মীরাবাঈ, তুলসীদাস, 
কবীর, নানক, সাধক- সাধিক। ভজন গানের মাধ্যমে ঈশ্বরকে আরাধনা 
করিতেন। ভজন গানে লোকগীতি এবং বাগ সঙ্গীতের প্রভাব বেশী। 
ভোজপুরী, হিন্দি, দেহাতী, রাজস্থানী ভাষার দ্বারা এই সবগান রচন! হয়েছে। 
ভজন গানে এই সব ভাষার অর্থ ও উচ্চারণ সম্বদ্ধে বিশেষ সচেতন হওয়া 
প্রয়োজন । দাদ্র।, কাহারবা, ত্বিতাল ইত্যাদি তালে এই সব গান বেশী গাওয়া 
হয়। এই গানে দোতারা, খোল এবং তবলার ব্যবহার হয়। ভজন গানের শেষে 
ভক্তদের নামের উল্লেখ থাকে - যেমন কহত কবীর, মীরাকে গ্রতু ইত্যাদি। 

কীর্তন__হিন্দি ও বাংল! ভাষায় এই গান রচনা হয়েছে। শ্রীরফলীলা এবং 
রামচন্দ্রের জীবনকাহিনী। এই গানে ব্যাখ্য। করা হয়। শ্রীধোল, মুদ্দ ইত্যাি 
তালের বাস্ত এই গানে ব্যবহার হয়। 

আধুনিক গান--এক কথায় ইহাকে বাংলা কাব্য গীতি বল! যেতে পারে । 


গান হচ্ছে যুগের গ্রতিচ্ছবি--মান্ষ যে যুগে বাস করে, যেরূপ সাংস্কৃতিক জীবন 
ধারণ করে তার প্রভাব শিল্প, সাহিত্য ও গানে প্রকাশ পায়। 

আধুনা শব হইতে আধুনিক কথ! আমিয়াছে। আধুনিক কথার অভিধান 
মানে হচ্ছে বর্তমান কাল, আরো ব্যাখ্যা হচ্ছে হাল ফ্যাশনের রীতি নীতি। 

হাল ফ্যাশনের বীতি নীতি অন্থসারে পোষাক পরিচ্ছদ, আচার ব্যবহারের 
কিছু পরিবর্তন হোতে পারে - কিন্তু কালের পরিবর্তনে কি মানুষের “মন” পরিবর্তন 
হয় ?গান যদি মনের প্রকাশ হয় তবে মনকে বাদ দিয়ে কোন গান, সাহিত্য, 
শিল্পকল। হয় না কিন্তু বর্তমানকালে অধিক গান, অধিক শিল্প ও অধিক সাহিত্য 
চর্চ৷ হচ্ছে _ ত হোলে বুঝতে হবে আমাদের “মন” বা “হৃদয়” নামে বস্তুটি আজে। 
আছে। 

আধুনিক বলে কোন বিশেষ কথা হোতে পারে না! কারণ আজ যা 
আধুনিক কিছুদিন পরে তা হবে পৌরাণিক। আধুনিক গান সন্ধে অনেকের 
ব্যক্তিগত অবহেলা আছে। অনেকে এই গানকে গানের স্তরে ফেলতে চান না_ 
আমার প্রশ্ন কেন? 

বর্তমানের ভাস্কর্য, শিল্পকল৷ ও ফ্যাশানের আদর আছে অথচ এই আধুনিক 
গান কেন অবহেলায় রয়েছে । আমার মনে হয় বর্তমান যুগে এই আধুনিক গানের 
বিশেষ প্রয়োজন বুয়েছে। আধুনিক গানে এ যুগের সমন্তার কথা বেশী বলার 
স্থযোগ রয়েছে। 

যন্ত্রের যুগে বাস করে মানুষ নান! যস্ত্রণায় ভূগছে _ এই যন্ত্রণা থেকে মানুষ 
কিছুক্ষণের জন্ত মুক্তি পেতে চায়, এই মুক্তির কিছুটা পথ করতে পায়ে আমাদের 
সঙ্গীত কলা । গান হচ্ছে মানুষের মনের কথা যে গান শুনে মান্য নিজের 
মনের কথা উপলদ্ধি করতে পারে, যে গান শুনে মান্ছশ আনন্দ পাবে, শিজের 
বিরহ, বেন! ছুঃখ থেকে বিছুক্ষণ তুল্‌তে পারবে সেই গানই হচ্ছে জনসাধারণের 
গান। সেই গানই হচ্ছে “লোক প্রিয়” গান। 

এই কথা সর্ব প্রথম আমাদের কবিগুরু উপলব্ধি করে ছিলেন--তাই তিনি 
শাস্ত্রীয় রাগ সঙ্গীতের সংমিশ্রনে লোক গীতির ছন্দে সহজ, সরল, শ্রুতি মধুর, 
গান রচনা করে গেছেন, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা যে কতখানি সত্য 
তাহ! বববীন্ত্র সঙ্গীত শুনলেই বোবা যায়। আমার মতে রাগ সঙ্গীত গাওয়া 
যতখানি শক্ত, জাধুনিক গান গাওয়া ও ততথানি শক্ত । কারণ চাত্ব পাঁচ মিনিটে 
একট সম্পূর্ণ চিত্র গানে ফুটিয়ে তোল! সহজ সাধ্য ব্যাপার নয়। সার্থক আধুনিক 


গান গাওয়া খুব মৃষ্কিল, কিছু গানের কথা ও স্থর করলেই আধুনিক গান হবে না। 
কাব্য গীতি ব৷ আধুনিক গানে দরদ ভরা স্থরেল! ক খবর প্রয়োজন, শুদ্ধ 
উচ্চারণ ও কাব্য প্রধান গানের প্রয়োজন। গানের ভাষার সহিত স্থরের 
ংযিশ্রণ কর! খুব কঠিন কাজ; কারণ আধুনিক গানে কোন ঝাগ রাগিনীর 
ধারাবাহিক নিম প্রয়োগ কর! হয় না। আধুনিক গানের শিল্পীকে, ভাষার রূপ, 
স্থরেয় রূপ নিজের কণ্ঠে _ প্রকাশ করার ক্ষমত। থাকা চাই। স্থরুচি সম্পন্ন গান 
ও লোক প্রিয় গান রচনা! করার জন্য বিশেষ ক্ষমত! প্রয়োজন। আধুনিক গানে 
সাধারণ মানুষের, প্রেম, ছুঃখ গ্রণিতি, ভালবানা, মিলন বিরহ কথা থাকে। 
জনসাধারণ ষে স্বর মনে বাখতে পারবে এবং ষে স্বর সহজে বুঝতে পারবে 
সেই শর রচনা করা হয়__-সহজ তালে ও ছন্দে। 
যু'ণর যতই পরিবর্তন হউক না কেন, মানুবের মন থেকে প্রেম, প্রীতি, 
ভালবাপা, মিলন বিরহ, বেদনা কোন দিনই মূছে যাবে না। বর্তমান যুগে প্রখ্যাত 
শিল্পী, স্থরকার ও গীতিকার এই গানের উন্নতি সাধনে যথেষ্ট চেষ্টা করছেন। 
রেকর্ড, রেডিও, ছায়াচিত্রে জলসায় এই গান সবচেয়ে বেশী শোনা হয়। 
আধুনিক ও হিন্দি গীতে, প্রেম, শৃঙ্গার, করুণ ও হান্ত রসের প্রভাব বেশী । 
বিরুত রুচির গানকে গানের শুঃরে ফেল! যায় না। 


রবীন্দ্র সঙ্গীত 


কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুবের স্বরচিত ও শ্বন্থরোচিত গান “্বৃবীন্দ্র সঙ্গীত” 
নামে পৰিচিত। বাংল! ভাষায় রচিত এই প্রবীন্দ্র সঙ্গীত” সার! বিশ্বে 
পরিচিত। রবীন্্র সঙ্গীতের বৈশিষ্ট অল্প কথায় ব্যাখ্য! করা খুব মুস্ধিল। 

কলিকাতার জোড়া সাকে। ঠাকুর বাড়ীতে তার জন্ম হয়; ইনি মহত্বি 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র। বাঙ্গাল! ১২৬৮ সাল; ২৫শে বৈশাখ জন্ম গ্রহণ 
করেন। ২৫শে বৈশাখ দিনটি কবির জস্স দিন ছিসাবে সার! ভারতে শ্রদ্ধার 
সহিত ন্বরণ কর! হয়। ১৯৪১ খ্রীষ্টাবে তার মৃত্যু হইয়াছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের পরিচয় নতুন করে দেবার মত বা বলার ষত ফিছুনেই। “গীতাঞ্জনী” 
বিশ্বে কৰি প্রতিভার অলৌকিক কবিত্ব শক্তির পরিচয় দেয় এবং ১৯১৩ গ্রষ্টাবে 
ইনি সর্বশ্রেষ্ঠ কৰি বিবেচিত হুইয়! জগন্ধিশ্রুতি “নোবেল” পুরস্কার পান। সঙ্গীত, 
সাহিত্য, চিত্রকলা, ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসাবে শান্তিনিকেতন “বিশ্বভারতী” 
বিশ্ববিখ্যাত । প্রত্যাত সঙ্গীত শিল্পী যহ্ভট্ের নিকট কবিগুরু গান শিখেছিলেন । 


€ভ 


রবীন্দ্রপঙ্গীত আমাদের জাতীয় সঙ্গীত, ভারতবর্ষের সঙ্গীত চিন্তা, ভারতীয় 
সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক চিন্তা'ধারাকে কবিগুরু তার সঙ্গীতের মাধ্যমে বিশ্ব 
ধরবারে প্রতিষ্ঠা করেছেন। বৰীন্রসঙ্গীতের বৈশিষ্টা ও ববীন্দ্রসঙ্গীতের গায়কী 
অন্ত গান থেকে সম্পূর্ণ আলাদা । কথ ও স্থরের প্রকাশ ভঙ্গিমা মাত্রেই বোঝা 
যায় রবীন্দ্র সঙ্গীতের নিজম্ব গতি ও গভীরতা । সঙ্গীতগ্ুরু যছৃভট্রের নিকট 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিক্ষা করেছিলেন, তাই তীয় গানে ঘিশেষ করে 
্ন্ধ সঙ্গীতে দ্রুপদ গানের প্রভাব বেশী। ববীন্দ্রসঙ্গীতে থেয়াল গানের মত কোন 
'তান ব্যবহার করা হয় না। রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রধান বৈশিষ্ট্য রাবীন্দ্রিক উচ্চারণ, 
রাবীন্দ্রিক গায়কী ;--ম্বরলিপি অন্থসারে, (শ্বরলিপিতে যেরূপ নির্দেশ দেওয়। 
আছে, তাহা ছাড়া অন্ত কোন স্বর প্রয়োগ কর! বা স্থর পদ্ধিবর্তন কর! একেবারে 
চলবে না)। রবীন্দ্রসঙ্গীতে, ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মুর সুন্দরভাবে 
সংমিশ্রণ করে কবিগুরু রুবীন্দ্রসঙ্গীতকে উচ্চাঙ্গ কাব) সঙ্গীতে রূপায়িত করেছেন। 
কবিগুরু তার গানে ভ'রতীয় উচ্চার্গ সঙ্গীতের বাগ-রাগিণী, বাংলার বাউল, 
কীর্তন, টগ্লা ও লোকগীতির সবরের সংমিশ্রণ করেছেন, তাছাড়া পাশ্চাত্য স্থর 
সঙ্গীতে এত সুন্দর ও নিপুণভাবে কর! হয়েছে, তাতে বুবীন্দরসঙ্গীতের নিজন্ব 
ভাৰধার] ও বৈশিষ্ট্য কোথাও ক্ষুঞ্ হয়নি, ভারতীয় ও পাশ্চাত্য স্থরের সংমিশ্রণে 
কবিগুরু তার গানকে নবরূপে সার্থক করেছেন। 

নজরুজগীতি-_বাংল! ভাষায় রচিত উচ্চাঙ্গ ধরনের রাগ প্রধান গান। 
প্রসিদ্ধকবি, গীতিকার ও স্থরকার কাজী নজরুল ইসলামের স্বরচিত গান 
নজরুলগীতি নামে পত্বিচিত। ইনি ১৮৯৯ খ্রীঃ বর্ধমানের চারুলিয়া গ্রামে জন্ম 
গ্রহণ করেন। রাগসম্গীত, গজল, কাওয়ালী ও বাংলার কীর্তন, শ্তামাসঙ্গীতের 
স্থর লোকগীতির স্থরের সংমিশ্রণে করে অনেক গানের স্থর রচনা করেছেন। 
বাংলাদেশের তার রচিত গান খুব জনপ্রিয় । তাৰ বেশীর ভাগ উচ্চমানের রাগ 
প্রধান গান। আরবী স্থরের সহিত বাংলাদেশের সুর-সংমিশ্রণ নজরুলগীতির 
নিজদ্থ বৈশিষ্ট্য। অতুল প্রসাদী, গান ও গায়কীতে উচ্চাঙ্গের বাংল! গান। 
বিখ্যাত গীত রচয়িতা এবং কবি অতুল প্রসাদ সেনের ন্বরচিত গান “অতুল 
প্রসাদী” গান বলে পৰ্ধিচিত। ইনি ব্যক্তিগত জীবনে লক্ষৌতে ব্যারিস্টারি 
করতেন। তার রচিত অনেক গান আছে, ভক্তি ও প্রেম রসের উপর তার 
গানগুলি খুব জনগ্রিয়। অতুল গ্রসাদদি গানে কিছুটা ববীন্দ্রসঙ্গীতের প্রভাব 
পাওয়। যায়। 


৫৭ 


রজনীকান্ত গ্ীতি--কবি ও গীতিকার রজনীকান্ত সেনের ব্বরচিত গান 
“বুজনীকাস্ত গীতি” নামে পরিচিত। দেশাত্মবোধক, ভক্তি ভাবনার গান ইনি 
বেশী রচনা করেছেন, যেমন মায়ের দেওয়। মোট! কাপড় গানটি খুব জনপ্রিয়। 


দ্বিজেজ্রলাল গীতি-_নাট্যকার, কবি ও গীতিকার ছিজেন্দ্রলাল রচিত গান 
“দ্বিজেন্্রগাল গীতি” নামে পরিচিত। তার বচিত দেশাত্মবোধক ও হাসির গান 
খুব জনপ্রিয় । বর্তমানে তার স্থপুত্র শিল্পী দিলীপ রায় এই গান খুব গেকে 
থাকেন। 

শ্যামালজীত - শ্)।মা বিষয়ক সব গানই শ্ামাসঙ্গীত। এই গানে শ্যামা 
মায়ের রূপ বর্ণনা, নিজের মনের ভক্তি ভাবনা অর্পণ কর। হয়। 

রামগ্রসাদী গান- প্রসিদ্ধ সঙ্গীত রচয্িতা এবং সাধক বামপ্রসাদ অসংখ্য 
ভক্তিমূলক গান রচনা! করে গেছেন। বাংলাদেশের প্রতিটি ঘরে রামগ্রসাদি 
চেনে- শ্যামা মায়ের গান, প্রাণথভর1 দরদ দিয়ে আকুতি মিনতি ভর! গান 
শ্রোতার চোখে জল আনে। 

রামপ্রসাদ সেন রচিত ভক্কিমূলক গানকে “রামপ্রপাদ্ি' গান বলে। 

মুকুন্দদাস গীতি- বিখ্যাত চারণ কবি মৃকুষ্দ দাদের দেশভক্তি ও শ্বদেনী 
আন্দোলনের গান খুব জনপ্রিয় | 


আঞ্চলিক গীতি ও পল্লীগীতি 

প্রতিটি প্রদেশে এবং অঞ্চলে নিজন্ব ভাষা! আছে, জীবনযাত্রার বিভিন্ন ধারা 
আছে, পল্লীর অধিবাসীর তাদের জীবনযাত্র' ভালবাসা, প্রেম, বিরহ বেদন।, 
আনন্দ, সুখ, ভুঃখ, পৃজা-পার্বন যে ভাষায় গ্রকাশ করে তাহাই পল্লীগীতি, পঞ্জমী- 
গতির ভাষা গ্রাম্য প্রচলিত ভাষা ও সহজ গ্রাম্য সর হয়। 

[7011 9018 বা পল্লীগীতি সার! বিশ্বে আছে এবং এই ৮০1 5০0৮-এর 
ভাষা ও স্থুর সেই দেশের এবং সেই গ্রামের সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতিচ্ছবি । 
এই পল্ীগীতি বা 8০1 ৪০18 গানের ধারাবাহিক কোন রীতি নেই শুধু আছে 
চিরাচরিত প্রথ! যাকে বলে '[:8 01692 | 

গ্রাম্য স্ব ও গ্রাম্য ভাষাই এই গানেন্ব প্রাণ। বাংলার বাউল গান» 
আধ্যাত্মিক ভাবধারার গান। বাউল ও ফকিরগণ এই গান গেয়ে থাকেন। 


৫ 


লোকগীতি-_-সাধারণ মান্থষের সাধারণ স্থখ দুঃখের কথা, রূপকথা, ভূতের 
গল্পকথ। ইত্যাদি। 

ভাটিয়।--মাঝির! নদীর বুকে দাঁড় টেনে মনের আনন্দে এই গান গায় ।" 

সারি গান চাষীরা ধান কাটার সময় এবং রোপণ করার সময় এই গান 
গেয়ে খাকে। এই গানে মা লক্ষীর বর্ণন! থাকে। 

ঝুমুর--সাওতাল সম্প্রদায়ের গান। মাদল ও ঢোলকের সঙ্গে নৃত্য সহযোগে 
এই গান গাহিয়া থাকে । 

পল্লীর সমতল ভূমি পার্বত্য অঞ্চল, বনভূমি ও নদী সমুদ্র উপকূলে এই পল্টী- 
গীতি ও লোকগীতি বেশী শোনা যায় । 

বাংলাদেশের কতকগুলি প্রচলিত লোকগীতি ও গল্লীগীতি, যেমন - তরজা, 
যাত্রা! গান, জাতি গান, জারী, ভাওয়াইয়া, মধিয়াল, পুডুল নাচের ছড়ার গান” 
গম্ভীবা, চটকা ইত্যাদি। 

চারণ কবির গান ও চারণ গান পল্লীগ্রামবাসীর প্রিয় | 

লোকগীতি, পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক ভাষায় হয়, বাংলাদেশের বিভিন্ন আঞ্চলিক 
ভাষায় হয়। পশ্চিমবঙ্গে আদিবাধীদের লোক্গীতির স্থর ও গাইবার ভঙ্গিম 
ভিন্ন ভিন্ন ধরনের হুয়। 

শরীক বাধার প্রেম ও বিলাপ/ চৈতন্ঞদেবের গৃহ ত্যাগ, নিমাই অন্ধযাস, এই 
সব কাহিনীকে অবল্ঘন করে লোকগীতি বেশী গাওয়া হয়__ 

যেমন বিদায় দে, মাশচীরাণী আমি লক্ল্যাসীতে যাই, 

আমি এই যে ভিক্ষা চাই। 
ঘরে আছে বিষ্প্রিয়া তারে রাইখে বুঝাইয়' মা 
তোর চরণে জানাই । 


€৪ 


বেতার, রেকর্ড, ছায়াছবির গ্রান 


আকাশ বাণী (১॥ 17818 ৪81০) 

বেতারে গান গাইবার জন্ত বিশেষ কতগুলি নিয়ম পালন করিতে হয় এবং 
বিশেষ কতকগুলি দক্ষতার প্রয়োজন হয় । 

(১) কঠস্বর স্থরেল! সঙ্গীত উপযোগী ও টা পরিবেশন করার 
মত যোগ্য করে তৈয়ারী করতে হয়। ইহার জন্য ভয়েস ট্রেণিং-এর খুব 
প্রয়োজন, বেতারে কিভাবে কগন্বর প্রয়োগ করতে হয়; তার কৌশল জানা 
একান্ত প্রয়োজন। আমি পূর্বেই বলেছি শুধু ভাল গান শিক্ষা লাভ করলেই 
বর্তমান যন্ত্রের যুগে চলবে না, তার সঙ্গে পরিবেশন করার শিক্ষা করা একান্ত 
গ্রয়োজন। 

() আকাশ বাণীতে 41001. (গানের পরীক্ষা) দেবার সময় শুধু 
তানপুর! ও তবলার সহযোগিত। পাওয়া যায়, হারমোনিয়ম ব্যবহার নিষিদ্ধ। 
এখজন্ তানপুরার মহিত স্কেল মিলিয়ে গান অভ্যাস করা উচিৎ। নিজের ইচ্ছা 
'মত একটি নির্দিষ্ট স্কেলে সব গান গাইতে হবে ; বার বার স্কেল পরিবর্তন কর! 
চলিবে না। এইজন্ত গাঁন নির্বাচন আগে থেকেই ভালোভাবেই কর] উচিৎ। 
গান আরম্ভ করার আগে তানপুরার সহিত গলা মেলানো চলিবে না, তানপুরার 
স্থর ও স্কেল শুনে মনে মনে স্থুর ঠিক করে নিতে হবে। 

(৩) আধুনিক, গীত, ভজন, গজল, রাগপ্রধান, শ্তাম। সঙ্গীত) পল্লীগীতি 
ইত্যাদি গানের 48৫1010 দেবার সময় কোন ছায়া ছবি বা অন্ত শিল্পীর 
বেকর্ডের গান গাওয়! চলবে না। অবশ্ত রবীন্দ্র সঙ্গীত, নজরুল গীতি, অতুল- 
প্রসাদী গানে এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়। রেকর্ড হয়নি এমন গান নির্বাচন করা 
'উচিৎ এবং সেইসব গানের বাণী ও স্থর রাগাশ্রয়ী হলে ভাল হয়, তানপুর! সহিত 
ভালভাবে গাওয়া যায় এমন গান নির্বাচন করা! উচিৎ। তানপুরা স! ও পা” শ্বরে 
বাঁধা থাকে ভাই গান যদি সা ও পা প্রধান হয় তবে /১0৫169-এর পক্ষে গান 
গাইতে হথবিধা হয়। 

(8) কোন বিদেশী সুরের অবলম্বনে গান 4১01007-তে গাওয়া চলে না। 


১০ 


রাগাশ্রয়ী বা! দেশী স্থরের উপর যে সব গান আছে সেই সব গান 4010100তে 
গাওয়! উচিৎ। 

(৫) যেকোন পরীক্ষা দিতে গেলে প্রথমটা হনে ভয় আসে এবং এই' 
জন্ত অনেক সময় গলার ন্বর কাপে। কঠন্বর স্থির রেখে গান গাইতে হুবে, কম্পিত 
স্বরে গান গাইলে চলবে না। 

(৬) উত্তম কণ্ঠস্বর বেতারের জন্ত একান্ত প্রয়োজন, কণঠম্বর তানপুরার 
সহিত স্থরে মেলানে। দর্কার, এই জন্ত সঠিক স্বর প্রয়োগ, কণঠস্বরের সংযত 
ভাব, (০1০6 00170:01) এবং বেতারে হ্বর প্রয়োগ করার কৌশল জানা! 
প্রয়োজন। 

(৭) গানের ঠৎ (916) আধুনিক গান হোলে তার মত কবে গাইতে 
হবে আবার রবীন্দ্র সঙ্গীত হলে বাবীন্দ্রিক গায়কী, উচ্চারণ, স্বরলিপি অনুসারে. 
গাইতে হবে। 

গানের বিষল্ অস্থসারে সেই গানের ভাবধার1 অঙ্কন রেখে গাইতে হবে। 

(৮) উচ্চারণ শুদ্ধ ও সুন্দর করে গান গাইতে হবে। 

(৭) তাল-ছন্দ-লক্-মাত্রা ঠিক রেখে গান গাইতে হবে। সম্‌ও ফাক 
ঠিক রেখে তাল ধরতে হবে, দাদরা, কাফ, তেওড়া এই তালে গান গাইবার 
সময় অনেক ক্ষেত্রে (লঘু সঙ্গীতের ক্ষেত্রে) দেখা যায়, সম. থেকে গান ধর! 


হয় না। 
(১০) আকাশ বাণীতে যে কোন বয়সের শিল্পী ষে কোন বিষয় 16101, 


দিতে পারেন । 4৯11 10018 [২৪01০9তে চিঠি লিখলে তারা £5101910 2০1 
পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন। বর্তমানে যুগবাণী ও শিশু শিল্পীদের গান গাইবার 
সুযোগের ব্যবস্থ। আকশবাণী করেছেন, ইহার জন্য পরীক্ষা দিতে হয়। প্রতিটি. 
বিষয়ের জন্ত কমপক্ষে ১৫টি করে গান তৈয়ারী করে রাখ প্রয়োজন । উচ্চাজ- 
সঙ্গীতের পরীক্ষার নিয়ম আলাদ!। 


রেকর্ড সঙ্গীত 


আমার ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি রেকর্ডে 
গান গাইবার জন্য শুধু দ্থুমধুর ও শ্রুতিমধুর কঠম্বর হোলেই রেকর্ড ভাল হয় 
ন! ক্রতিমধুর কণ্ঠ না হোলে কোন গানই জনপ্রিয় হয় না। ক্রতিমধুর 
ক$ছ্বর সঙ্গে বেকিং প্রণালীর কৌশল সহ্যন্ধে কিছু জান থাক! প্রয়োজন 1. 
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(১) মাইক্রোফোন কঠ্বর প্রয়েগ-_-আমরা সাধারণ গানের জলসায় যে 
ধরণের মাইকের আওয়াজ শুনি 900৫10তে যে যাইক্রোফোন থাকে তাহ! 
ভিন্ন ধরণের ; শিল্পী কণম্বরকে চেনেলের মাধ্যমে প্রথম টেপ্‌ 'রেকডিং করা 
হয় প্রত্যেক 2২১5০০01115 963৫$০তে যোগ্য 2২৪০০011716 11701)8189 এবং 
19০2৫ 188106£ থাকেন তারা শিল্পীর কঠম্বর শুনে বুবঝতে পারেন কতখানি 
ড০18086 0018001 করতে হবে । 7২০০০9৫1175 ৬০1০৪ এর জন্য প্রথম যেসব 
বিষয় শিল্পীকে নজর দিতে হয় ত! হচ্ছে--(১) স্কেল নির্বাচন; (২) 79169 ক্- 
স্ববের মধ্যে যে জোয়ারী থাকে এবং শ্ববু গ্রাম থাকে তাকে সুন্দরভাবে মাই- 
ক্রোফোনে নিক্ষেপ কর! সংক্ষেপে বল! যায় গলায় ব্বর ও সুরের ঝিম্‌ ধর] 
ভাবে মধ্য সপ্তক, খাদ সপ্তক, ও তার সপ্তকে সমান্তরাল দূরত্ব রক্ষা করে দ্বর 
নিক্ষেপ করা । মাইকে এলোমেলে৷ ম্বর নিক্ষেপ করলে টেপ রেকডিংতে গান 
কম্পিত ও অস্পষ্ট হবে। 

(৩) রেকর্ড করার সময় আরো! একটা বিষয় বিশেষভাবে সর্ভক হওয়া 
প্রয়োজন £- বাণীর স্পষ্ট, শুদ্ধ ও সুন্দর উচ্চারণ, কাব্য সঙ্গীতে ইহা! বিশেষ 
প্রযোজন। যেমন £--সঃ ষ, শ, ড়, ঢ, হসন্ত, রেফ, বিঃশ্বর্গ, ন, ণ ( উদাহরণ)-_ 

১) চাঁদ বিনা রজনী 

তুমি বিনা সজনী । 
এ রাত কাটে না আমার । 

২) আমার জীবন বীণার তারে 

যে স্থুর বাজালে তুমি, 

বাণীর শেষ বর্ণের রেশ পর্যন্ত উচ্চারণ ঠিক রাখতে হবে- যেমন শব বর্ণ 
ব্যঞ্জনবর্ণ মিলে শব্ধ রচন। হয় প্রত্যেক ব্যাঞ্তন বর্ণের যধ্যে আবার স্বরবর্ণ থাকে 

আমার, পরাণ যাহা চায় 
তুমি তাই, তুমি তাই গো! ।” রবীন্দ্র সঙ্গীত 

গীতিকারের কল্পনা ও বাণী নিয়ে স্থুরকার শিল্পীর কঠস্বর অনুসারে হর 
করেন এবং শিল্পী গীতিকার ও সরকারের কল্পনাকে নিজের কণ্ঠে প্রকাশ করার 
চেষ্টা করেন, রেকর্ড গানের জনগ্রিয্নতা নির্ভর করে তিন জনের মিলিত হঠির 
উপর । স্থর ও বানী ছাড়! রেকডে র গানে আরেকটি প্রয়োজনীয় বিষয় থাকে 
খভাঁ হচ্ছে 20910 00:19 গানের অংশ ছাড়া 118910 0০9:0190 সঙ্গীত পন্থি- 
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চালক ও স্থরুকার আলাদা! ভাবে 8112786 করেন। গান রেকভিং করার 
আগে অনেকবার 70910 এর সহিত গান ভালভাবে অভ্যাস করে নিতে হয়, 
তানা হলে বার বার রেকডিং নষ্ট হয় এবং বার বার 7২61216 করতে হুয়। 
অভিজ্ঞ ও দক্ষ যন্ত্র শিল্পীদের অবদান এই রেকডিং এর ব্যাপারে যথেষ্ট থাকে 
যাদের নাম জনসাধারণ অনেক সময় জানতে পারেন ন।। একটি রেকর্ড করতে 
গেলে 1:900101175 11015918৩ থেকে নিয়ে, সুরকার গীতিকার ও সহকানী যন্ত্র 
শিল্পীদের অবদান যথেষ্ট থাকে। রেকডিং এর ব্যাপারে আরেকটি বিষয় বিশেষ- 
ভাবে অভ্যাস কর! প্রয়োজন--ম্বরলিপি অন্থসারে গান গাওয়া এবং ৩ মিনিট 
২০ সেকেগ্ডের মধো গান ভালভাবে পরিবেশন করা । 45 [২.৯ তে ব্রেকিং 
সময় থাকে ৩ মিনিট ১৫ থেকে ২০ সেকেগ্ড। এই জন্যই বর্তমানে সঙ্গীত শিক্ষা 
সহিত ৮০1০৩ 0:৪10178 এবং অন্যান্য কগন্বর প্রয়োগ প্রণালীর কৌশগ সম্বন্ধে 
শিক্ষা প্রয়োজন। প্রথমে এই জন্যই আমি শব্ধ তরঞ্, 9001৫ 101//519$ এবং 
90007 706০% সম্বন্ধে কিছু ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি; কারণ এই বিষয়গুলি 
সঙ্গীত পরিবেশনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সাহাষ্য করে। 


ছায়াছবির গান 

ছায়া ছবির গান রেকডিং প্রণালী সম্পূর্ণ ভিন্ম ধরণের--যারা নেপথ্য 
"শিল্পী এবং যার! ছায়াছবিতে গান করেন তাঁদের অভিজ্ঞতা! ও দক্ষতা অনেক 
বেশী। প্রথমত কাছিনীর মূল বক্তব্য অনুসারে চিত্রনাট্য তৈয়ারী করা হয়। 
চিত্ত পরিচালক ও লঙ্গীত পরিচালক ঠিক করেন কোন দৃশ্ততে গান দেওয়া 
হবে, সেই দৃশ্ঠ অনুসারে গীতকার গান লেখেন, সেই গানের স্থর ও বানী 
'হুবে ছায়াছবির নায়ক অথবা নায়িকার চত্িত্র অন্পারে, কাহিনী নায়কপ্রধান 
হোলে গান সেইক্ধপভাবে নির্বাচন কর! হয়, আবার নায়িকাপ্রধান হোলে 
গান সেই অন্থসারে নির্বাচন করা হয়। ছায়াছবির মূল কাহিনী থেকে 
“চিত্রনাট্য তৈয়ারী করে পরিচালক নায়ক, নায়িকা, পারব চরিত্রের জন্য অভিনেতা 
নির্বাচন করেন। নায়ক ও নায়িকার কণ্ঠস্বর অন্গুসারে গায়ক ও গায়িকা 
"নির্বাচন করেন। [২0228200 নায়কের জন্য [:০2097010 ০1০৩-এর গায়ক 
নির্বাচন হয়, 1২92091701০ নায়িকার, জন্য 2২902911000 ০1০৩-এব গা্সিকা 
ধুনির্বাচন কর! হয়। ছারাছবির গান নির্বাচন সম্পূর্ণ নির্ভর করে কাহিনীর 
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মূল বক্তব্যের উপর, নায়ক-নায়িকার চরিত্রের উপর ও দৃশ্টের উপর (০৫ 
৪10 ৪০০(178 ) হোলে একপ্রকার ভাবে 1৪121) হবে 10901 81)০9$17% 
হোলে আরেক গ্রকার ভাবে গান রেকডিং কর! হবে। আবার যদি কোন 
দৃশ্তে নাচের সহিত গান থাকে গানের €21118 ও রেকডিং সেইভাবে নাচের 
দৃহ্য ও ছন্দ অনুসারে হবে। গানের 1£0%০11601% এর সহিত নায়ক-নাক্সিকার 
[10108 ঠিক হওয়। প্রয়োজন এবং নাচের তালের সহিত গানের 110৩10920$ 
ঠিক হওয়! প্রয়োজন । সাধারণত এইজন্য গানের [২5০০10176 1216 ছবির 
স্থটিং-এর আগে করে নেওয়। হয় এবং সেই গানের 10৬০10601-এর সঙ্গে 
অভিনেতা ও অভিনেত্রী লিপটিং ঠিক ববেখে অভিনয় করেন। 98010 
7২০০০:৫$8-এব 081081 0:০%. থেকে পরে আবার দৃষ্ত অনুসারে গানগুলিকে 
01736 কর] হম । .হুটিং তোলার কাজ শেষ হলে 969৫10-তে সম্পূর্ণ 
ঢ110-টিকে দেখার পর সঙ্গীত পরিচালক 1706০ 10510 করেন এবং 
01181191 9০900040101 থেকে 1180505 করে ছায়াছবির দৃশ্য ও 915090101) 
অনুসারে গানগুলিকে সংযোগ করা হয়। স্ুটিং-এর কাঙ্জ, গান রেকডিং-্এর 
কাজ সম্পূর্ণ হবার পরে ল্যাবরেটারীতে ছায়াছবির £৫0118-এর কাজ করা হয় ; 
অনেক সময় দেখা যায় 2৫10178 করার পর ছায়াছবি থেকে একটা বা দুইটা 
গান বাদ গেছে। রেকডিং করার ষে প্রণালী পূর্বে বল! হয়েছে অনেকটা 
অন্থরূপ ভাবেই ছায়াছবির গান রেকভিং কর! হয় শুধু দৃশ্ত অন্থসারে এবং 
ছায়াছবির নায়ক-নাস্সিকার চরিত অনুসারে গায়ক-গায়িকার কগন্বর প্রয়োগের 
পরিবর্তন করতে হয়, এইজন্য নেপথ্য শিল্পীকে তার গানে 17078779610 4১০৫1০1 
দিয়ে গান গাইতে হয়-_উদাহরপত্বরূপ বল! হয় ; একটি দৃশে নায়ক-নায়িকার 
মিলন ও প্রেমের দৃ্ঠ আছে, এখানে গানটি ধৈত কে গাওয়া! হবে তখন 
কঠশিল্পীর কঠে 701819886 প্রধান দেওয়! হয় এবং গানটিকে নায়ক-নায়িকার 
চ্বিতর ও দৃ্ঠ অন্থসারে [২0170810010 ৬০৫০৪ এবং [018108110 %০1০০-তে 
গাইতে হবে তা না হোলে ছায়াছবির অভিনয়ের সহিত গানের কোন 
সামঞ্গন্ত থাকবে না। আবার কোন বিরহ ও করুণ দৃশ্তের জন্য গান গাইতে 
হবে, দৃশ্ত অন্থদারে গীতিকার গান লেখেন এবং নুরকার সর করেন) গানের 
708810 0071959 সেইরূপ ভাবে করা হয় তখন কঠশিল্পী সেই করণ ও 
বিরহ দৃশ্ত অন্সারে কবরের আবেগ দিয়ে গানটিকে গাইবার চেষ্টা করেন 
যাতে ছায়াছবিতে গানটি 186০৩ হয়। আমম্া যেতারে যখন অভিনয় 
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শুনি তখন নায়ক-নায়িকাকে দেখতে পাই না অথচ তীদের অভিনয়কৌশল ও 
কণ্ঠম্বরের আবেগ থেকে একটা দৃশ্ঠ আমাদের মনে রেখাঁপাত করে সেইরূপ 
নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী ছায়াছবির রূপালী পর্থার আড়ালে থেকে তাদের কঠম্বরের 
মাধ্যমে নায়ক-নায়িকার সহিত অভিনয় করেন। ছায়াছবিতে কণ্শিল্পীর 
০1০ [২৪০০1 এবং ০1০৩ 7:৩০-এর উপর গানের ও ছায়াছবির 
সফলতা! অনেকটা! নির্ভর করে, ছায়াছবিতে গান গাওয়া খুব সহজ নয় কারণ 
তাকে ছায়াছবির প্রতিটি অংশ সম্বন্ধে প্রথমে জানতে হবে তারপর লেখকের 
বক্তব্য, পরিচালকের বক্তব্য, সঙ্গীত পরিচালকের নির্দেশ, গীতিকারের কল্পনা 
নায়ক-নায়িক। ও ছায়াছবির 91126100 অনুসারে তাকে গানটি 2050115৩ এবং 
1018179110 করে গাইতে হবে ; শ্বর পরিবর্তন এমন নিপুণতার সহিত করতে 
হবে যাতে শ্রুতিকটু না হয়। রেকর্ডের গান সম্বন্ধে কঙগুলি খুব বেশী শোনা 
যায় যেমন 1516 90105 এবং (০02)0)61015] 16০0+0, গানের জনপ্রিয়তা 
নির্ভর করে আোত1 ও জনদাধারণের ভাল লাগ! ও ভাল ন! লাগার উপর। 
বর্তমানে গানের যে কোন ক্ষেত্রেই এখন উপযুজ্ধ ৬০৫০৩ প:7810809 একান্ত 
প্রয়োজন শুধু দীর্ঘদিন ধরে সঙ্গীত শিক্ষা করলেই এবং গান শিখলেই বর্তমান 
যন্ত্রের যুগে চলবে না, কণ্শিল্পীকে পরিবেশন কৌশল জানতে হবে। কঠদজীতের 
দ্বিতীয় ভাগে এই বিষয় আরে কিছু লেখার ইচ্ছা আছে। 


১, 


সঙ্গীত 


(রূপ-রস-গন্ধ ও রঙ) 


ফুলের ম্বাভাবিক আকৃতি, প্রকৃতি ও তার সৌরত নিয়ে ফুলের পৌন্দর্য 
প্রকাশিত হয়। ফুল যেমন মানুষের প্রিয়, গানও তেমনি মানুষের একান্ত প্রিয় । ফুল 
ও গান কে ভালবানে না, এমন মান্য পৃথিবীতে বিরল, শুদ্‌ মান্য কেন, ভ্রমরকে 
দেখলেও বুঝতে পার! যায় ফুলের রঙ, রূপ ও স্থভামিত গন্ধে কতখানি আকর্ষণ 
আছে। মানুষের মনে সাত রঙের প্রভাব ও আকর্ষণ সবচেয়ে বেশী, সঙ্গীতের 
সাত সথর তার নিজন্ব বৈশিষ্ট্য, দ্বরূপ, পৌরভ, রঙ, গভীরতা, মাধূর্ব এই সবগুলি 
নজীত রসের আধার, সাতটি প্রধান সঙ্গীতের শ্বব ও কোমল ন্বরের সংমিশ্রণে 
হরশিল্পী ও লঙ্গীতশিল্পীর! গান রচন! করেন ভিন্ন ভিন্ন রূপে, তিন্ন ভিন্ন রলে। 
মানুষের মনে সুখ, ছুঃধ, আনন্দ, মিলন, বিরহ, করুণ ইত্যাদি ষে সব ইন্দ্রিয় 
অনুভূতি আছে; যাহা! সব সময় ভাষার দ্বার! প্রকাশ কর] যায় না, মঙ্গীতের স্থর 
এই মব অন্ুভূতিগুলি গানের বাণীর সহিত মিশিষপা! গানকে সবন্দর বুষ্ুভাবে প্রকাশ 
করতে সাঞ্থাধ্য করে, কথার বেখানে শেষ ছয় গানের সেখানে শর ছয়-- 
কথা ও বাদীর মিজন্ব একট! গ্রকাশ শক্তি থাকে এবং গানের স্থুর মানুষের অব্যক্ত 
ভাষাকে আরে! অগ্থভূতিণীল করে তোলে, এই জন্ত গানের আকর্ষণ মানুষের নিকট 
এত বেশী, অনুভূতি ছাড়া গানকে গভীর ভাবে অন্থভব করা যায় না। কোকিলের 
কণ্ঠে মানুষের মত ভাষ। নেই তার পঞ্চম স্থরের কুনু তান ও ধ্বনি মানুষের মনকে 
আকর্ষণ করে, নুরের ও সীত শ্বরের মাধ্যমে আমরা আমাদের মনের হুম ইন্দ্রিয় 
'অনুভূতিগুলিকে অন্ুভব করি সঙ্গীত হচ্ছে মানুষের মনের ভাষা! । বাণীর হুমধূর 
তানে ও সরে তায! থাকে ন! তবৃও আমাদের বুঝতে অন্থবিধা হয় না বাণীর সুরে 
আধাদের মনের কোন স্বর বাজছে। বধস্ত রাগে সেতার বাজালে আমর! বগস্ত 
কালের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে অনুভব করি, ধিরহ রাগে বেহালা বাজালে আমরা 
আমাদের মনের বিরহ ভাঁবকে অন্গভব করি। ভৈরব রাগে গান গাইলে আমাদের 
ভোরের আকাশের রঙ ও শাস্তভাব অনুভব করি। তৈরব মানে মহাদেব) এই 
রাগে শান্ত ও গভীর ভাব বেশী বিরাজ করে। রাগ--তৈয়ব আরোহণ না খ 


গা মা পাদ নি পা অবরোহণ পানি দ পা, মাগা খ লা। শুদ্ধ 
শ্বরের সহিত কোমল খ ও কোমল দ সংমিশ্রণ করে এই রাগ ব্ধপ তৈয়ারী করা 
হয়েছে। 

সাতটি প্রধান রঙের সংমিশ্রণে যেমন অনেক মিশ্র রঙের সি হয় সেই রূপ 
সাতটি প্রধান শ্বরের মত কোমল শ্বরের সংমিশ্রণে অনেক রাগ-রাগিনী স্যটি হয়। 
চিত্রশিল্পী তাঁর চিত্রকলাকে মনোরম করেন- রঙের সংষিশ্রণে (0০1০0 
(0027151080100 )। এই রঙের সংমিশ্রণ করাটাই দক্ষ শিল্পীর ব্যকিগত রুচি, 
অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার পরিচন্ন। সেইরূপ ভাবে সঙ্গীত শিল্পী সঙ্গীতের প্রধান শ্বরের 
সহিত কোমল ম্বর মিশ্রণ করে ভিন্ন ভিন্ন সঙ্গীতের রসন্থট্টি করেন। যেমন 
উদাহরণ শ্বরূপ বলা যায়--গাঁঢ় লাঁল রঙের সহিত সাদা রঙের মিশ্রণ করলে গোলাপী 
রঙ হয়» গাঁ নীল রঙের সহিত হলুদ রঙ মিশ্রণ করলে কচি কলাঁপাতার মত সবুজ 
রঙ হুয় সেইরূপ ভাবে চিত্রশিল্পী তার নিপুণ তুলির টানে নান! রঙের মিশ্রণ যনের 
ছবি অঙ্কন করেন, সঙ্গীত শিল্পীও সেইরূপতাঁবে নিপুণতার সহিত কঠম্বর প্রয়োগ 
করে সঙ্গীতের বিভিন্ন দ্বর মিশ্রণে মনের ইন্দ্রিয় অনুভূতিগুলি গ্রকাশ করেন এবং 
সঙ্গীতের ভিন্ন ভিন্ন রস স্ট্টি করেন। যেমন দরবারী কানাড়া, করুণ ও গভীর 
রাগ, আরোহণ ও অবরোহণের গ্বর সা দূ: ণি. পা, ২ 


ণি -- সা - দূ 7 পি. - রে -- সা” সারে জ। 
সি সস 

-- মা- রে --.সা।| মা পা -- দ -- 

ণি-- প| - দু -_ নি - না| 

পা পেস্ট দা নি পো পা মা পা জ 

মা ০৯ রে -- সা] 
জঙজীত ম্বরের জ্বরূপ ও রাগশ্রাগিনী $-- 
নাদ--সঙ্গীতে “না” বলিতে লঙ্গীতের ঘা! গানের শ্রুতি মধুর ধ্যনিকে 


'বোঝায়। না,বিন! কোন লঙ্গীত ছয় না। নাদ প্রকার (১) আহত নাদ 
(২) অনাহত মা । 


'' ৭ 


মানুষের ক, জিহবা, বাক্‌ যন্ত্র, কঠনালি, ওষ্, তালু এবং শ্বাসনালির বাস; 
সধ্ালনের ফলে অথবা প্রতিঘাতে যে ধ্বনি বা নাঁদ আমাদের মুখ ও বাক্‌-যন্ত্ 
হইতে উৎপন্ন হয় তাকে আহত নাদ বা ধ্বনি বলে ইছাই আমাদের 
কণন্বর। 

বস্তর আঘাতে যে নাঁদ বা ধ্বনির হ্ঙি হয় তাঁকে অনাহত নাদ বলে। 

নাদের সুগম অবস্থান যেমন (১) নাদের আন্তে আওয়াজ অথবা! জোরে' 
আওয়াজ ( ৬০181৩ )-7150% ৬০1০৪ 2100 1,000 ০৫০৩, 


(২) নাদের জাতি ভেদ--অর্থাৎ নাদের ধ্বনি শুনে বোঝা যায় ইহা৷ জীবের' 
আওয়াজ অথব! জড় পদার্থের আওয়াজ । যেমন মানুষের কঠন্বর পণ্ড পক্ষীর 
কম্বর অথব! সেতার, সরোদ, বাঁশী, শানাই ইত্যাদির ধ্বনি ব! নারদ । 

(৩) নাদের উচ্চম্বর ও নিয়ন্বর অর্থাৎ উদারা, মুদ্বার ও তাঁর সগ্ুকের 
স্বর ধ্বনি। 

(৪) নাদের স্থিতি বা স্থায়িত্ব_নাঁদের ধ্বনি কতক্ষণ কোন হ্বরে অবস্থান করে 
এবং স্থায়িত্ব থাকে। 


শ্রুতি 


নাদ হইতে শ্রুতি হুট ছয়েছে । সঙ্গীতের ৭টি প্রধান স্বরের বুম অংশ বা 
মাত্রা বিশেষ। প্রধান সাতটি ম্বর হইতে হিসাবে কোমল স্বর ও অন্য 
ত্বরের দূরত্ব ও স্থায়িত্ব নির্ণয় কর] হয়। সঙ্গীতে স্বরের মধ্যগত হুম্মাংশকে শ্রুতি" 


বলে। শ্রুতি মোট ২২টি । 


স্বরের দূরত্ব ও স্থায়িত্ব 
স্বরের ও শ্রুতির নাম--শ্ুতি স্থায়িত্ব 


() যড়জ (সা)-- ৪ শ্রুতি সা 
১৭ তত ৪ 
| | | | 
ভীব্রা!, কুমুঘতী, মঙ্গা, ছন্দোবতী ] 
রথ 
সা ও শুদ্ধ খবভের মাযে কোমল খ থাকে। 


গা 


২) খাষভ (রে)-- শক্তি রে 


১২ ৩ 
| | | 
দয়াবতী, রঞ্জনী, রৃতিকা | 
[| 
রে ও শুদ্ধ গা-এর মাঝে কোমল গান্ধার জা থাকে । 
'€৩) গ্রান্ধার (গ1 )-- ২শ্রোতি গ! 
২ 
রৌন্রী, ক্রোধী | | 
(৪) মধ্যম (মা )--- ৪ শ্রুতি মা 
১ ৭ ৩ ৪ 
বজিকা; গ্রসারিণী, গ্রীতি, মার্জনী ] ূ | ৃ 


€ বিঃ ভ্রুঃ গা ও পা শ্বরের মধ্যে দুইটি মা থাঁকে একটি শুদ্ধ, আরেকটি 
কড়ি বা তীব্র মধ্যম ) 
(৫) পঞ্চম (পা)-- ৪ শ্রুতি পা 
১ ২ ৩ ৪ 
ক্ষিতী, রক্তা, সম্দিপনী, আলাপনী | | | | 
৬) ধৈবত (ধা) ৩ শ্রুতি ধা 
১২ ৩ 
মাস্তী, রোহিনী, রম্য | | | 
ৃ 


|) 
পা ও শুদ্ধ ধ! স্বরের মাঝে কোমল ধৈবত থাকে । 
(৭) নিষাদ (নি) ২শ্রোতি নি 
১২ 
'উগ্রা, ক্ষোভিনী। | | 
| 
ণি 
শুদ্ধ ধৈবত ও শদ্ধ নিষানের মাঝে কোমল পি থাকে । 


তর 


স্থির স্বর--সা ও পা! অর্থাৎ বড়জ ও পঞ্চম শ্বরের পরিবর্তন হয় মা, 
এই ছুটি সঙ্গীতের স্থির শ্বর এই ছুই শ্বরের কোমল খবর হয় না। 

কোমল ম্বর---কোমল স্বর শুদ্ধ বরের ব! দিকে থাকে । 

কড়ি মধ্যম বা! তীব্র মধ্যম- সঙ্গীতের ৭টি শুদ্ধ ত্বর ও ৫টি বিকৃত বা কোমল 
স্বর, এখন শিক্ষার্থীর মনে প্রশ্ন উঠতে পারে কোনটি কোমল মা বা মধ্যম | 

শুদ্ধ মধ্যম অপেক্ষ। তীব্র মধ্যম বা কড়ি মধ্যম একটু কড়া, পঞ্চম শ্বরের বাঁ 
দিকে ছুইটি মধ্যম থাকে । একটি সথচঝকে পূর্বাঙ্গ ও উত্তরাঙ্গ হিসাবে ভাগ করার 
জন্ত মধ্যমকে এই ভাবে ভাগ করা হয়েছে। 

শ্রুতির হিসাব অনুসারে সঙ্গীতের স্ঘর-_প্রধান ও শুদ্ধ ্বর ৭1৫ বিকৃত 
(কোমল ও কড়ি মধ্যম নিয়ে ) একটি সগ্ডকে মোট ১২ ম্বর। একটি সগ্ডকে মোট: 
২২টি শ্রুতি । শ্রুতি হুইতে সঙ্গীতের গ্বর সমূহের স্যষ্টি হয়েছে। 

শ্রুতি ছাড়! স্বর হয় না, হ্বর ছাড়! কোন গান তৈয়ারী হোতে পারে না।, 
যেমন--অ, আ, ক,খ ইত্যাদি শ্বরবর্ণ ও ব্যঞ্তনবর্ণ ছাড়া কোন শব তৈয়ারী 
ছোতে পারে না। শ্রুতির গ্রতিটি--অংশ বীণা সেতার, বাণী, বেহালা, পারেঙগী 
এবং নুন ও নিতুল শ্বর প্রয়োগে শোন! যায়। শ্রুতি সঙ্গীতের একটা গুরুত্বপূর্ণ 

ংশ। প্রাচীনকালে শ্রুতি অনুসারে গান শেখানে৷ হোত এবং শ্রুতি অন্ুমারে। 

ত্বরগ্রাম ব৷ স্কেল নির্ণয় করা হোত। প্রাচীনকালে যখন হারমোনিয়াম বাছযস্ত্রের 
গ্রচলন হয়নি তখন শুধু তানপুরা ও বীণার সহিত কগ্বর প্রয়োগের ও ক 
সঙ্গীতের সাধনা কর! হোত । এইজন্ত পূবেই বলেছি সঙ্গীত হচ্ছে শ্রুতি বিষ্তা ও. 
গুরুমুখী বিষ্কা, গুরু বিনা সঙ্গীতের ভ্ঞান হয় না, গুরু বিনা লঙ্গীতে সফলতা; 


আসে না। 


সঙ্গীতের স্বর 


না ( বড়জ ) সঙ্গীতের প্রথম স্বর । 
 ময্ুরের কঠম্বর হইতে নেওয়া! হইয়াছে। 


রে (খবত ) সঙ্গীতের ছিতীয় স্বর । 
চাঁতিকের কঠম্বর হইতে নেওয়া হইয়াছে 
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গ1 ( গান্ধার ) সঙ্গীতের তৃতীয় শ্বর । 
মেষের কণ্স্বর হইতে নেওয়া হইয়াছে। 
মা ( মধ্যম ) লজীতের চতুর্থ ক্বর এবং ৭টি শ্বরের মধ্যম ত্বর-- 
মধ্য হ্বর 
(সারে গা।| মা | পা ধা নি) 
১ হু তু ৪ €্‌ গড ণ 
এই জন্ত ইহাকে মধ্যম বলা হয়। 
টনিক? উর বি হইয়াছে। 
কাকের কণ্ম্বর হইতে নেওয়া হইয়াছে । 
পা (পঞ্চম ) সঙ্গীতের পঞ্চম শ্বর এইজন্ত পঞ্চম বলে। 
কোকিলের কন্বর হইতে নেওয় হইয়াছে । 
ধা ( ধৈবত ] সঙ্গীতের ষষ্ঠ স্বর । 
ব্যাঙের কণ্ঠম্বর লইতে নেওয়া হইয়াছে । 
নি (নিষাদ ) সঙ্গীতের সপ্তম শ্বর। 
হস্তীর কন্বর হইতে নেওয়! হইয়াছে । 
প্রাচীনকালে সঙ্গীত সাধক ও খধির! পশু পক্ষীর কঠম্বর থেকে ত্বর ও ধ্বনি 
নিয়ে তাকে 26876 ও সঙ্গীত উপযোগী করে শ্রতিমধুর অংশগুলিকে মঙ্গীতে 
ব্যবহার করেছেন। এইজন্ত সঙ্গীতের স্বর ও শ্বর অনেক পাখীর স্থমিই ধ্বনির 
সহিত সাদৃশ্ই আছে। 


সপ্তক 


স্বর হইতে সপ্তক তৈয়ারী কর! হুইয়াছে। একটি সকে মোট ১২টি স্বর 
থাকে (৭ শুদ্ধ শ্বর+৫ বিকৃত ্বর ) ক সঙ্গীতে তিন গ্রকার সপ্তক মানা হয়। 

মঙ্জ সগ্তক বা উদদারা--সা (স্বর গ্রামে অর্থাৎ স্কেলের প্রথম স্বর সা ) হইতে 
যখন খাদের ব| বাম দিকের ব্বর জমস্ইিকে মন্্র সক ব। উদার সপ্তক লে। 
সারে গা] লা! পৃ ধা নি | 

খর বা উদর হইতে এই বরে হানি উৎপহ তর 


ণট 


স্বরের নীচে হুসম্ত ব! বিন্ুু চিক দিয়ে খাদ সপ্তকের শ্বরলিপির সংকেত চিহ 
দেখানো! হছুয়। মধ্য সপ্তকের স্বাভাৰিক সঙ্গীতের স্ব অপেক্ষা খাদের ১২টি শ্বর 
ভারী ও গভীর হুয়। 

মধ্য সণ্ডক বা মুদ্ধার1--ক্ শ্বরের হ্বাভাবিক প্রথম শ্বর স্থান সা (যাকে 
গান গাইৰার সময় স্কেল বা স্বর স্থান মান] হয় ) সেই সা হইতে মি পর্যস্ত মোট 
১২টি বর নিয়ে ( ৭টি শুদ্ধ স্বর+€টি কোমল স্বর) মধ্য সপ্তক বলা হয়। এই 
সথচকের কগম্বর কণ্ঠের মধ্যস্থান পর্বস্ত বিস্তার করে বলে ইহাকে মুদ্রার! বা মন 
সগ্ডকের স্বর বল! হয়। এই নগ্চকের স্বরলিপি সংকেত চিহ্ন ধাকে না। 
সারে গা মা পা ধা নি। 

তার সপ্তক ব। ভার।--মধ্য স্ডকের উপরের নিষাদের পর যে প। ত্বর থাকে 
সেই পা হইতে তার সপ্তকের নি পর্যস্ত ১২টি ত্বর সমূহের সমষ্টিকে তার মপ্তক 
বলে। (৭টি শুদ্ধ+€টি কোমল ) যেমন--- 


পারে র্গা রা পা ধা নি 


মধ্য সগ্ুঞ্চের ম্বর অপেক্ষা! তার সপ্তকের স্বর পাতলা, সরু ও অগভীর হয়। 
নামিকা, কণ্ঠ ও তালুর সহযোগে এই স্বর ধ্বনি প্রকাশিত হয়। 


রেফ বা ম্বরের মাথায় বিন্ু চিহ্ন দিয়ে তার স্ডকের দ্বরলিপির শ্বর সংকেত 
দেখানো হয়। কণ্ঠ শিল্পীর কণ্ঠে খাদ সপ্তকের মা (মধ্যম) হইতে তার 
সগ্চকের পা (পঞ্চম) যদি স্বরের বিস্তার ও গতি স্বাভাবিক হয় তবে তাঁকে উত্তম 
কণন্বর বলে। যখন স্কেল নির্বাচন কর! হয় তখন এই বিষয় বিশেষ ভাবে লক্ষ্য 
রাখা উচিত। 


শিক্ষার্থীদের প্রথম অবস্থায় অবস্ঠ তাঁর দগ্ডুকে পঁ। পর্যন্ত কণ্ঠ বিস্তার কর! উচিত 
নয়। শ্বাভাবিক অবস্থায় যতখানি কণন্বর বিস্তার করা যায় প্রথম অবস্থায় 
ততখানিই তার সগ্তকে কদর বিস্তার উচিত। 


ভিন লপ্তকের স্বরলিপি সংকেত চিন 

তুর নগ্তক £ এ রে গাঁ শা ্পা ধা দি 
মুদার। (মধ্য সগ্ডক ); সা রে গা মা পা ধ ণি 
উদ্দার। বা খাদ সগ্তক £ লা! রে গা] মাপা ধু ণি. 
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আকার মাত্রিক স্বরলিপি সংকেত চিহ্চ 
স্বরলিপি থেকে গান দেখার পদ্ধতি 
মধ্য সপ্তক 
(১) নম রগ মপ ধ ন--নবশুদ্বন্বর ওশুদ্ধপর্থা 
( বিলাবল ঠাটে সব শুদ্ধ স্বর থাকে] 

(২) খাঁদ সপ্তকের চিহ্ন স্বরের নীচে হুসস্ত থাকে । যথা-- 

প. ধ্‌ ন্‌ তার সপ্তক-মধ্য সপ্তকের ভান দিকে উচ্চ সপ্তকের চিহ্ন শ্বরের 
মাথায় রেফ থাকে রগখর্প। 

সা ও পা স্থির শ্বর-_-এই ছুটি শ্বরের কোমল হয় না। 

(৩) কোমল হর $-_ 

খজ্ঞ দ্দদ ণ (কড়িমধ্যমচিহ) 

হিন্দৃস্থানী ব! হিন্দী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ম্বরলিপি ও শ্বরের চিহ্ন; শ্বরের তলায় 
লঘ। দাগ থাকে । 

শুদ্ধ ত্বর--স রগ মপ ধ ন। 

কোমল-_র, গু, ম (কড়ি ম) মধ্যম (কড়ি মধ্যম) ধনু 

বিঃ দ্রেঃ-সপ্তকের চিহ্ন বিন্দু দিয়ে দেখানো হয়। 

রবীন্দ্র সঙ্গীত, নজরুন গীতি, আধুনিক ও অন্ত সব গান বর্তমানে আকার 
'মাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতিতে কর! হয়। 

হিন্ুস্থানী খেয়াল গান ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত হিন্দুস্থানী স্বরলিপি পদ্ধতিতে করা 
হয়। বোঝার সুবিধার জন্ত ছুই মতে ছুই সংক্ষিপ্ত স্বরলিপি করে দেওয়! হোল। 


উত্তর ভারতীয় হিন্দুম্থ'নী মতে স্বরলিপি পদ্ধতি 
রাগ ভৈরব-_ত্রিতাল ( ১৬ মাত্রা) 


৪ ১৬ ৬১১ ১২ ১৩১৪ ১৫ ১৬ ১২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
এগ ম ধু -- | প-- ধু ম |ধ্ধপমপ --|ম -- গ "| 
ওটি উহা 


"পাও গোও মো ও হন প্যাড 3৩ ও ও রে ও ও ৪ 
৩ তে ৮৫ হ 


দৃও 


ব্রিতাল ১৬ মাত্রা। ৪টি করে একটি তালের ভাগ। ত্রিতাঁলে তিনটি ভাল' 
থাকে একটি ফাক। গানটি ফাঁক থেকে শুরু হয়েছে (ফাকের চিহ্ন ০ তাই নয় 
মাত্রায় ফাক চিন আছে। মের চিহ্চ ৯ এক মাত্রায় লম্‌ চিহ্ন আছে। কোমল: 
স্বর ধ তলায় দাগ আছে। 

জাগে। মোহন প্যারে--কথাটিকে যে ভাবে গাইতে হবে এবং কোন্‌ কোন্‌ বরে 
কোন্‌ শবটি উচ্চারণ করতে হবে ও -- ২ এই সব চিন দিয়ে দেখানো 
হয়েছে। যেমন ধধ্‌ ছুই ধৈবত এক মাত্রায় গাইতে হবে তাই শ্বরের তলার ২ 


পযাও 

ব্যাকেট চিহ্ন দেওয়া হয়েছে । 

গম ধ -- | 

জা 5 গো ও 

জাগে! শবটি চাঁরটি স্বরের মা! অনুসারে গাইতে ছবে-_ 

গ ম ধু -- | 

জ্ঞা ৪ গো ও 

জ। আ গো ও 

জাগো শবটি এক সঙ্গে তাড়াতাড়ি গাইলে ত্র ও তাল তুল হবে। 

৫১ 77 চিহ্ন গানের মীড় বোঝায় অর্থাৎ একটি শ্বরের রেশ নিয়ে অন্ত 
স্বরে যাওয়। যেমন-- 


রং 
গমা পা গাম রে | 


গস -- বি -- 

-_ এই চিন্ধ যে স্বরের আগে থাকবে এ শ্বর এক মাত্রা আরে! উচ্চারণ করতে, 
হবে। যেমন-- 

সরুগম | প--- পপ 

হ-্" রিশা ্ ম 

এইভাবে যত মাত্রা -- ডেদ্‌ চিহ্ন ধাঁকবে তত মাত্রা এ ত্বরে অবস্থান 
করতে হবে। 
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() এইবপ ব্যাকেট বা বন্ধনী চিহ্ন যে স্বরে থাকে সেই শ্বরের আগের বর 
এবং পরের শ্বর নিয়ে চারটি শ্বর এক সঙ্গে এক মাত্রায় উচ্চারণ করতে হবে। 

যেমন-(প)স্ধ'প ম প (পা)স্ধ প ম প) এক মাত্রায় 

হন ভুলি লি ৭ 

উচ্চারণ হবে । 

% সম্‌ চিহ্ন ০ ফাঁকের চিন্ধ। প্রথম তাল, দ্বিতীয় তাল গানের কথার 
তলায় লেখ! থাকে । যেমন জাগো! মোহন প্যারে--গানটিতে ২য় ভাল “রে* 
অক্ষরে তাই তার তলায় ২ লেখ। আছে তৃতীয় তাল “মো” শবে তাই তার তলাক়। 
৩য় লেখা আছে । 

তাঁল ও.মাত্রার ভাগ যেমন দাদ্‌র। (৬ মাত্রা ) 

৩+৩ করে দুই ভাগ ১ ২ ৩|৪ ৫ ৬ 

১ ৩, 
সম্‌ ফাঁক 

একটি করে ভাগের প | ( লম্বা দাঁড়ি) চিহ্ন বসে। 

সমে তালি হয় কে তালি হয় না-_ফাকা থাকে । হাতে তালি ও আহুলের' 
কড় গুণে মাত্রা ও তাঁল অভ্যান করলে তাল জ্ঞান ভাল হয়। 


আকার মান্রিক স্বরলিপি পদ্ধতির ব্যাখ্য। 


(১) তাল--বিভাগের চিহ্ন পার্থ এক-একটি দাড়ি বসে। 

(২) সযে ও সম্‌ হইতে ভালের এক ফেরা হইয়। গেলে দীড়ি স্থলে [ এইরূপ: 
একটি চিহ্ন থাকে । প্রায় প্রত্যেক কলির আরস্তে দুইটি || এইরূপ দণ্ড চিহ্ন বসে। 
যেখানে গাঁন একেবারে শেষ হয় সেখানে 11 11 এইরূপ চারটি দণ্ড চিহ বসে । . 

(৩) স্থরের ক্ষণিক শ্ন্ততাকে বিরাম বলে। ছাইফেন চিহ্ন থাকিলে এইরূপ 
হইবে। 

[সালা |রারা-- | রা] )111]1 

ন ০ য় নছো ০ তে০০ 

অস্থায়ী ব গানের আরসে [] চিহ্ন থাকে (1) ছিতীয় বন্ধনী থাকিলে গানের. 
সেই অংশে পুনরাবৃত্তি হয়। 

গানের শেষে [[ [চারটি দণ্ড চিহ বা ছই জোড়া দণ্ড চিহ থাকিলে সেখানে 
গাঁদ শেষ করিতে হত এবং আবার আস্থায়ীয় প্রথম কলি থেকে. গাইতে হয়। 


.ণ€ 


মাত্র! চিহ্ন 








€৪) এক মাত্রা 1 | অর্ধমাত্া £ | ছইটি অর্ধাত্র 
যেমন সা | যেমন খঃ মরা 
টারিটি সিকি মাত্রা | ছইটি সিকি মাত্রা | একটি আধমাত্রা ও ছইটি 
যথা--সরগমা ূ যথা--সরঃ সিকি মাত্রা মিলিয়া এক 
মাত্রা । যথা--নঃ গরঃ | 





(৫) কোনে! আদল শ্বরের পূর্বে যদি কোনো! নিমেষকাল স্কায়ী আচ্ষর্গিক স্বর 
একটু ছু'ইয়। যায় মাত্র, তাহা! হইলে সেই ত্বরটি ক্ষুদ্র বা! ছোট অক্ষরে লেখা থাকে, 


ম ম 
প্রধান স্বরের পার্থে। যেষন--রা গা। আবার যদি আগল শ্বরের পরে 


কখনে। অন্ত স্বরের ঈষৎ রেশ লাগে, তবে তখন এ শ্বর ক্ষুদ্র বা ছোট অক্ষরে ডান 
স 
দিকে লেখ! থাকে । যথা-_-রা1। 
(৬) কোন এক ম্বর যখন আর এক ম্বরে বিশেষ ভাবে গড়াইয়া যায়, তখন 
শ্বরের নীচে ১৮ এইরূপ মীড় চিহ্ু থাকে। যথা-গ! খ। আবার যখন উপর 
দিক দিয়! গিয়া সেই স্থরের রেশ মিয়া অন্ত স্বরের সহিত মিলিত ছয় তখন এইকপ 


ম,- 
চিন্ধ থাকে । যথা-পা ন। 


বড় মীড় হইলে প ন এইরূপ চিন্ধ থাঁকে। 
৬৬০৫ জপ 


(৪) যখন ম্বরের নীচে গানের অক্ষর না থাকে, তখন সেই স্বর বা স্বরগুলির 
পার্থে হাইফেন যুক্ত আকার চিহ্ন বসে যেমন - এবং গানের পংক্তিতে শূন্য 
4€ ০) চিহ্ন দেওয়! থাকে, যথা-_ 

সা -] 7 -7|রাগামাপা। 
আ। ০ ০ ০ মা ০০ নন 

ভারতীয় সঙ্গীত পদ্ধতিকে প্রধানত ছুই ভাগে ভাগ করা হুইয়াছে। বর্তমানে 
'ভারতবধে এই ছুই পদ্ধতি প্রচলিত। 

(১) উত্তর ভারসীয় উচ্চাজ লঙ্জীত পদ্ধতি (031005307501 015581551 
879০] ক্যালাপিলেক কথাটি মানে পৌরাণিক বা উচ্চভ্তরের। আমরা 


১, 


উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পদ্ধতিকেই ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত বলে থাকে, ইহাই ভারতের 
আদি সঙ্গীত পদ্ধতি--তবে যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত 
ধারার অনেক পরিবর্তন হয়েছে । এই সঙ্গীত পদ্ধতি বাংলা, বিহার, উড়িস্তা,, 
আসাম, ত্রিপুরা, এবং সমগ্র উত্তব ভারতে প্রচলিত । 

(২) দক্ষিণ ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বা কর্ণাটকী সঙ্গীত পদ্ধতি 9০9৫৮ 
[00191) 018591081 11050 )। সমগ্র দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত । 

আমর। এক্ষেত্রে শুধু উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত পদ্ধতির বিষয় আলোচন! করবে! । 

মঙীত আবার ছুই প্রকার £--- 

(১) ক সঙ্গীত ও (২) যন্ত্র সঙ্গীত। 


রাগ ব। রাগিনীর স্ষ্টি কিভাবে হয় 


্া। ব1 ধ্বনি 


১০ 


! | 
আহত মাদ অনাহত নাদ 


| | | 
(রূপভেদ নাদ) (জাতিভেদ নাদ) (স্থানভেদ নাদ) (বির্ামভেদ নাদ ) 
১ ৮২ ৩ 
০1৪০৩ ০০91 01 10500105051 1১110 শ100005 
শ্রুতি (২২ শ্রুতি) 


না (৭টি শুদ্ধ এবং ৫টি বিকৃত ) যোট ১২টি 


সা শিলা উপ পপ শপ পপ পি পাস তাস 





| | মরা রালিরের 
( উদারা--মন্তরস্থান ) (মুদবারা--মধ্যস্থান ) (তার - নি ) 


ঠাট বা মেল 
1 বর্তমানে দশটি ঠাট মান! হয় ) 


রাগ বা রাগিনী 
(ঠাট হইতে রাগ রূপ কাটি হয়) 


গণ 


গান রচন। কিভাবে হয় 
'বাগরূপ--( প্রথমে একটি রাগ নির্ণয় করতে হয় )। 
পানের বাণী--(রাগরূপ অন্থসারে বাণী বসাতে হয় )। 


স্থায়ী--অভ্তর1, সঞ্চারী, আভোগ ( গানের বাণীকে ভাগ কর! )। 


বাণীর মাত্র! ভাগ--(গানের বাণীকে মাত্রায় ভাগ করে নিতে হয় )। 

তাঙ্গ--( মাত্রা ভাগের পর তাকে তালে বেঁধে নিতে হয় )। 

ছস্ম--( তাপ ঠিক করার পর গানের বাণী ও রাগের শ্ভাব অন্ুপারে তার 
ছন্দ ঠিক করতে হয় )। 

জয়--( ছন্দকে ঠিক ভাবে পরিচালনা করার জন্য লয় ঠিক করতে হয় )। 
বিলম্বিত লয়, মধ্য লয়, গ্রুত লয়। 

গান রচনার নিয়ম সাধারণতঃ স্থরকার এবং শিল্পীর ব্যক্তিগত রুচির উপর 

নির্ভর করে। 


অনেক সময় গানের বাণী প্রথমে লিখে তাঁরপর তাতে স্থর বসানো হয়। 

গানের কথার মহিত স্থরের সংমিশ্রণ করে তারপর গান গাওয়া হয়। 
স্থরশিল্পী বা! গীতিকার যে ভাবেই গানের রচন! করুক না কেন তাদের প্রত্যেকেই 
কিছু শান্ত্রসম্মত বিধি নিয়ম মেনে চলতে হয়। ঞ্পদ গানে স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী 
এবং আভোগ এই চারটি ভাগই থাকে, কিন্তু খেয়াল ও অন্য মব গানে বেশীর ভাগ 
স্থায়ী, অন্তরা এবং সঞ্চারী থাকে। 


খেয়াল গানে স্থায়ী ও অন্তরা থাকে। 


রাগরূপ নির্ঘর-- 

পূর্বেই বল! হুইয়াছে আমাদের ভারতীয় উচ্চাঙ্গ নঙ্গীত বা রাগ-সঙ্জগীত কলা" 
বিস্ত। (যাহাকে আমর! শাস্ত্রীয় সঙ্গীত বলি) বহু প্রাচীনকাল হইতে চলিয়। 
'আমিতেছেন। প্রাচীনকালে মুমিযির! এবং সঙ্গীত মাঁধকর! অতি নিষ্ঠার লছিত 
'ক্লাগ-রাগিনী হট করিয়াছেন। প্ররুতির অবস্থা! এবং মায়ুষের মানসিক অবস্থা 


ণ 


নিখুত ভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ করিক্া রাগরধপ তৈয়ারী করিয়াছেন । বহু 
প্রাচীনকালে ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাঁগিনী ছিল। 
শিব মতে ছয় রাগ, ব্রহ্ধার মতাহ্সারে--(১) ভৈরব (২) নটনারায়ণ, 
(৩) পঞ্চম, (৪) মেঘ, (8) বসস্ত, (৬) শ্রী। 
আবার প্রতিটি রাঁগের ছয়টি করিয়া রাঁগিনী ছিল-_-এইজন্ত ছয় রাগ ও ছত্রিশ 
রাঁগিনী বলা হয়। 
রাগ রাগিনী 
(ক) উৈরব-- (১) ভৈরবী (২) গুপ্ররী ০৩) রা কিরি 
(৪) গুণকিরি (৫) বাঙ্গালী (৬) সৌধবী। . 
(খ) নটনারাঘ়ণ- (৫১) কামোদী (২) হামীরী (৩) নাটিকা 
(৪) কল্যানী (৫) সারজী (৬) নটগুংবীর! | 


(গ) পঞ্চম-- (১) বিভাষা (২) ভূপালী (৩) কণাট 
৫) বড় হংমিক! (৫) মালবী ৮৬৬) পটমঞ্জুরী। 
€ঘ) মেঘ-- (১) মল্লারী (২) সোরবী (৩) আরেবী 
(৪) কৌশিক (৫: গান্ধাী। (৬) হর অঙ্গার । 
(ড) বসম্ত-- (১) দেশী (২) দেবগিরী (৩) বরাটা 
(8) তোড়ী (৫) ললিতা (৩) হিন্দোলী। 
(চ) শ্ী- (১) মালবী (২) ত্রিবেণী (৩) গৌরী 


(৪) কেদারী (৫) মনমাধবী (১) পহাড়িকা। 


ছয় রাগ ও ৩% রাগিনী লন্বন্ধে প্রাচীনকালে নানা মত আছে। বর্তমান যুগে 
পণ্ডিত ভাতথণ্ডে সমস্ত রাঁগ-রাগিনী হইতে বিচার ও বিবেচনা করে প্রধান দশটি 
ঠাঁট নির্ণয় কগেছে, এই দশটি ঠাটের লক্ষণ হইতে বর্তমানে লমন্ত রাগ রূপ নির্ণয় 
করা হয়। বর্তমানে উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতে এই দশটি ঠাটকেই মানা হয়। . 


পণ্ডিত বিষুঃনারারণ ভাতখণ্ডের মতে উত্তর ভারতীয় দশটি ঠাট মেল। 
শিক্ষাতীদের এই ্শটি ঠাট বা মেল ভালভাবে জান প্রয়োজন । 
(১) বিলাবল ঠা্ট--স রে গা মা পা ধা নি পা। 

খ২) ইমন বা কল্যাণ ঠাট--সা রে গাক্ছা পা ধা নি শা। 


৪ 


(৩) খামাজ ঠাট--স! রে গা মা পাণির্গা। 

(8) ভৈরব ঠাট-সাখ গামা পাদ! নির্গা। 
(৫) পূর্বাঠাট-সা খগান্দপাদা নি পা। 

(৬) মরবাঠা্ট-সাখগান্গ পাধানি পা। 
(1) কাফীঠাট-_সারেজ্ঞ মা পা ধা ণি গা। 
(৮) আশাবরী ঠাট--স] রে জ্ঞ মা পা দা ণি া। 
(৯) ভৈরবী ঠাট-লা খজ্ঞ মা পা দা ণি পা। 
(১০) তোড়ী ঠাট-_সাখজ্ঞ দ্ধ পা দানি পা। 


বিঃ ড্রেঃঠ অবরোহণে ও এই ম্বরগুলি প্রয়োগ কর! হয়। 


ঠাট বা মেল 


দশটি মেল বা ঠাটের শ্বর, আরোছণ অবরোহণ পুবেই দেওয়! হইয়াছে। 
ঠাটের নিজস্ব কোন রসন্ট্টি বা মনোরগুন করার ক্ষমতা নেই--এই ঠাঁট যখন 
রাঁগ রূপে পরিণত হয়, তখন তার রসম্যটি করার ক্ষমতা! জন্সায়। ঠাটে সঙ্গীতের 
সপ্তহথর ব্যবহার হুয়। জ্যামিতিতে যেমন কতগুলি বাধা [0110819 থাকে ঠাট 
হচ্ছে তাই--ঠাট হচ্ছে রাগের বংশ পরিচয় এবং রাগ তেয়ারী করতে সাহায্য 
করে। পিতৃ পরিচয় ছাঁড়া যেমন পুত্র-কন্তার বংশ পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না সেইরূপ 
রাগের পরিচয়ও সম্পূর্ণ হয় না। যেমন মালকোষ--ভৈরবী ঠাটের অস্তর্গত-- 
এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে তবে কেন মালকোষে কোমল রে বা প1 লাগানো 
হয় না। আগেই বল! হয়েছে ঠাটে সাতটি শ্বর থাকে কিন্ত রাগে বাদী, লম্বাদী, 
অন্থবাদী এবং বিবাি ত্বর থাকে । 

বিবাদি স্বর মানে রাগের বজিত শ্বর। বিবাদি ম্বর ব্যবহারে রাগরপ 
নষ্ট হয়। মালকোষে, রে ও পা বিবাদি শ্বর--এই কারণে মালকোষের 
রে ও পা ব্যবহার হয় না। পরের রাগরূপ ও জাতি প্রকরণে এই বিষয় 
আলোঁচন! করেছি। 


রাগের রূপ ও জাতিতে 


পূর্বেই বল হইয়াছে ঠাট হইতে রাগ উৎপর হয়। 

যেমন--ঠাট ইমপ বা কল্যাণ হইতে, রাঁগ ইমণ--ইহ! সন্ধ্যাকালে গাওয়া 
হয়। আবার ইমণ ঠাট হইতে রাগ গোৌঁড়সারং--ইহা। দিনের দ্বিতীয় প্রহরে 
গাঁওয়! হয়। 

এখানে একটি কথা বল! প্রয়োজন, ঠাটে কোন সময়ের নির্দেশ দেওয় নাই-- 
ঠাট হইতে যখন বাদী, সমবাদী, অন্থবাদী ও বিবাদি শ্বর প্রয়োগে রাগের যে রূপ 
ধারণ করে উহার উপরেই রাগের সময় নির্ণয় করা হয়। 

ইমণ ঠাটে আরে! কয়েকটি রাগের নাম--ভূপালী (সময়--সন্ধ্যাবেলা ) 
হিন্দোল, হামীর কেদার, ছায়ানট ইত্যাদি আবার কতগুলি রাগ সম্বন্ধে অনেক 
মতভেদ আছে। যেমন «বেহাগ” অনেক গায়ক বেহাগ রাগে কড়ি মধ্যম ব্যবহার 
করে গাঁন করেন। তাদের মতে বেহাঁগ রাগ কল্যাণ বা ইমণ ঠাট হইতে 
উৎপন্ন। কিন্তু পণ্ডিত ভাতথণ্ডের মতে ইহ! বিলাঁবল ঠাট হইতে উৎপর। এইরূপ 
প্রাচীন কতগুলি রাগ রাগিণীর ঠাট নির্বাচন সম্বন্ধে মতভেদ চলে আসছে। আসলে 
এই মতভেদের কারণ হচ্ছে “ঘরোয়ানা”। বড় বড় ওস্তাদ ব1 গায়কর! রাগের 
মাধুর্য বৃদ্ধি করার জন্ত কিছু অন্ত স্বর প্রয়োগ করে থাকেন। 

ঠাট বিলাবল হইতে রাগ বিলাবল, 'আালাইয়! বিলাবল' শুদ্ধ বিলাবল, 
বেহাগ, দেশকার, হুর্গা। শঙ্কর! ইত্যার্দি আরো অনেক রাগ!উৎপক্ন হইয়াছে। 

ঠাট খান্বাজ হইতে রাগ খান্বাজ, তিলং, রাগেপ্রী, দেশ, জয়ন্তী, তিলোক 
কামোদ ইত্যার্দী আরে৷ অনেক রাগ উৎপর় হুইয়াছে। 

ঠাট ভৈরব হইতে রাগ ভৈরব, রামকেলী, আছির ভৈরব, যোগিয়া 
ইত্যাদি। 

ঠাট পুর্বা হইতে রাগ পূ্বা, পরজ, প্রীরাগ, বসন্ত ইত্যাদি। 

ঠাট মারব হইতে রাগ মারবা, পুরিয়া, ললিত, সোহিনী, ভাটিয়া ইত্যাি। 

ঠাট কাকী হইতে রাগ কাফী, বাগেত্রি, বাহার, মেঘ, খিয়ামলার, পীলু, 
নায়কি কানাড়া, বৃন্দাবনী নারং ইত্যাদি। 

ঠাট আশাবরী হইতে রাগ আশাবনী, জৌনপুরী, ঘ্বরবারী কানাড়া, কৌশিক 
কানাড়া ইত্যাদি । 


৮৯ 


ঠাট ভৈরবী হইতে রাগ ভৈরবী, মাঁলকোষ ইত্যাদি। 
ভোড়ী ঠাট হইতে রাগ তোড়ী, মূলতানী ইত্যাদি । 
এই দশটি ঠাটের অন্তর্গত অসংখ্য রাঁগরাগিণী আছে, তাদের সব নাম লেখা 


সম্ভব নয়। 


রাগরূপের জন্ধ প্রয়োজন-_- 

রাগের শ্বরঃ জাতিভেদ এবং গাহিবার সময় ও রাগের রস। 

রাগের জাতিভ্দে তিন প্রকার হয়। 

(১) সম্পূর্ণ॥ঢ (২) বাড়ব, (৩) ওঁড়ব। এবং (১) শুদ্ধ রাগ, 
(২) ছায়ালগ রাগ ও (৩) সংকা্ণ রাগ। 

(১) সম্পূর্ণ জাতি-যে রাগে সপ্ত স্বর ব্যবহার হয়। যেমন, রাগ ইমণ। 

(২) বাড়ব জাতি-যে রাঁগে ছয়টি শ্বর ব্যবহার হয়। যেমন-_শঙ্করা। 

” (৩) ওঁড়ব জাতি - যে রাগে পাচটি স্বর ব্যবহার হয়। যেমন--মালকোঁষ। 

পাঁচটি শ্বরের কম কোন রাগ উৎপন্ন হয় না। সা অথাৎ যড়জ বজিত কোন 
পাগ বা গান হইতে পারে না। কোন রাগে মা! এবং পা এক সঙ্গে বাদ দেওয়া 
যায় না। আবার এই তিন প্রকার রাগের জাতিভেদে হইতে আরোহণ ও 
অবরোহণে স্বর প্রয়োগে নয় প্রকার জাতিভেদ হইতে পারে। 


যেমন-- আরোহণ অবরোহণ 
(১) সম্প্ণ-সম্পূর্ণ ” স্বর ৭ স্বর 
(২) অম্পূর্ণযাড়ব ৭ ৩ 
(৩) সম্পূর্ণ-ওড়ব ৫ 
(৪) যাড়ব-সম্পূর্ণ ডি ৭ 
(€) যাঁড়ব-যাড়ব ৬ ৬. 
(৬) বাঁড়ব-ওড়ব ৬ ঙ 
(1) গুড়ব-সম্পূর্ণ ৫ ৭ 
/৮] গুড়ব-যাড়ব € ঙ 
(৯) গুঁড়ব-গুঁড়ব € ৫ 


রাগের জাতিতে? রাগরূপের প্রকাশের জ্ড প্রয়োজন হয়। 


৬ 


বর্ণ 


(স্থায়ী, আরোহী, অবরোহী৷ ও সঞ্চারী ) 

বর্ণ ছাড়! রাঁগ ও গান প্রকাশিত হওয়। মুস্বিল। গানের বানণীকে রাগের এই 
'চারিটি অবস্থার বিভাগ করে গাওয়া হয়। হ্রপদ গানে স্থায়ী, আরোহী, 
অবরোহী ও সঞ্চারী লাগে, খেয়াল গানে স্থায়ী ও অন্তর] লাগে এবং অন্ত সব 
'গানে যেমন গীত, ভজন, আধুনিক, রবীদ্দ্র সঙ্গীত গানে স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী 
ব্যবহার করা হয়। বর্ণকে অনেকে স্থায়ী, অন্তরা, আতোগী ও মঞ্চারী নামেও 
আখ্য। দিয়ে থাকে । 

গানের ক্রিয়াকে বর্ণ বলে। 

স্থায়ী_-গানের গ্রথম কলি যে থরে গাঁওয়! হয় এবং বার বার মেই প্রথম স্বরে 
ফিরে আসাকে স্থায়ী বলে। 

আরোহী বা অস্তরা--গানের দ্বিতীয় কলিকে সুরের মাধ্যমে মধ্য সগ্তক হইতে 
তার নগ্তক পর্যস্ত লইয়। যাওয়াকে অন্তর! বা আরোহী বলে। 

অবরোহী--মধ্য সগ্ুকের নি হইতে স! পর্বস্ত নেমে আমাকে অবরোহী বলে। 
'গানের সুর যখন উপর হইতে নীচের দিকে নেমে আসে। 

সঞ্চারী- স্থায়ী, আরোহী এবং অবরোহী এই তিনটি বর্ণের মিশ্রণকে সঞচারী 
'বলে। স্থরের বৈচিত্র বুদ্ধি করার জন্ত সঞ্চার প্রয়োজন । 


অলফার 
কথায় আছে অলঙ্কার নারীর শ্রীব্দ্ধি করে। দেইরূপ গানের “অলঙ্কার” রাগ 
'রাগিণীর শ্রীবৃদ্ধি করে। 
উপরের উল্লেখিত চারি বর্ণের জণ্ত চারি প্রকার “অলক্কার* ব্যবহারের রীতি 
গআছে। | 
যেমন, স্থায়ীর অনঙ্কার--স! হইতে মধ্য সপ্তক পর্যন্ত বিস্তারিত। 
আরোহী বর্ণের অনঙ্থার সা! রে গা! মা পা! ধা ণি পা! এবং তার সক পর্ধ। 
অবরোহী বর্ণের অবন্কার--তার সপ্তক হইতে মধ্য সগ্তকের সা পর্যত। 
পাণিধাপামা গা রে লা। 


৮৩ 


সঞ্চারীর অলঙ্কার হয় উদ্দারা, মারা, তার! এই তিন সগ্তকের মিশ্রণে । 
মুচ্ছনা--রাগের ম্বরগুলিকে না ভাঙিয়া আরোহণ ও অবরোহণ করার নাম, 
“মুঙ্ছনা”। 
রাগের গ্রহ স্বর, পকড়, ভ্যাস স্বর; বত্রঃ স্বর আলাপ, ভান, 
বোলতান বক্রতান, সপাট ভান 
যে স্বর হইতে রাগ শুরু হয় তাকে গ্রহ জ্বর বলে এবং যে শ্বরে আপিয়! গান, 
শেষ হয় তাহাকে স্যাস জ্বর বলে। 
পকড়--রাগের ২ বা ৩ শ্বরের সংমিশ্রণে রাগক্পপ যখন প্রথম প্রকাশ পায়: 
তখন তাঁহাকে পকড় বলে। যেমন দরবারী কানাড় রে পি রা বরের, 
সংমিশ্রণে প্রথম “পকড়” ধরা হয়। পকড় কথার অর্থ ধরা । 
বক্র স্বর--যে রাগের স্বর সোজ| ভাবে না উঠিয়া বক্রভাবে ওঠে তাহাকে 
বক্রন্বর বলে। 
যেমন ম পা গা ম পা এখানে গা বক্র ম্বর হিসাবে ব্যবহার করা, 
হইয়াছে। 
রাশের “আলাপ”--রাগের আরোহণ ও অবরোবণ ম্বর বিষ্তাস ঘ্বার। রাগ. 
রাগিণীর প্রকৃত রাগরূপ বিকশিত করার নাম আলাপ। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে আলাপ 
পদ্ধতির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। 


রাগ ভৈরব 


উদাহরণ £--সা---”, ন্‌ দ্‌ --, ন্‌ সাখ -- সা, গা মা খ --. 
সা, গা মা পা” গা মাদ--পাগামা পা,ঃগামাখ লা। 
মা পাদ -- নি -- পা,» -- খরশ পান রা দ পা,মা পা দা, 
যা পা, গা মাধ -- লা। 

ভান--তান হচ্ছে গানের অলঙ্কার । রাগের ম্বর বলমুহকে তালের মধ্যে ছন্ম- 
করিয়া গানের প্রীবৃদ্ধি ও রসম্থটি করার জন্ত সরগম ও গানের বাণীর শেষ শব্ধ" 
উচ্চারথ করে আরোহণ অবরোহণ করাকে তান বলে। তান অনেক প্রকার 
ধ্যমি ও শব্দের লংগঠনে হয়। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যে লব তান আমর! গানে, 
বর্তমানে শুনি ত1 হচ্ছে--গানের অলঙ্কার 


১৪, 


তালের মাত্র। ও "ছন্দ তির তান হয় না। 
শ্রদ্ধ তান__রাগের শ্বর সমূহ সংগঠনে যে তান হয় তাকে শুদ্ধ তাঁন বলে। 


যেমন, নি লাগাদ্ধ! পাধা নি সা 
৫ উপর্প পর্ণ পা 
পানি ধা পা, ম্বা গা রে সা। 


তান সাধারণ গানের যে লয় আছে তাহার ঘিগুণ তালে হইয়া থাকে । 

বোল ভান --গানের বাণী ও ভাল ছন্দের সংমিশ্রণে যে তান হয় তাকে বোল 
তান বলে। 

ণামক ভান--গমকের সাহায্যে যে তান করা হয় তাহাকে গমক ভান বলে। 

বক্র ভান--যে তানের গতি সোজা! আরোহণ ও অবরোহণ না করিয়া বক্র 
ভাবে করে তাকে বক্র তান বলে। 

সপাট ভান--যে তান খাদ সপ্তক হইতে উঠিয়া তার সপ্তক পর্ন ক্রু 
'গতিতে আরোহণ করে এবং আবার নামিয়া আসে তাহাকে সপাট তান বলে। 

বিঃ ভ্রঃ--তানের গ্রয়োগ শিক্ষা না করিয়া এই তান কর উচিত নয়। 


রাগের বাঘী, সমবাদ্ী, অনুবাদী ও বিবাদী 


বাধীম্বর--রাগের মধ্যে যে স্বর, অধিকতর ব্যবহার হয় তাকে বাদী ম্বর 
বলে। উত্তর ভারতের ওস্তাদ বা পণ্ডিতগণ ইছাকে “জানকারী” ম্বর বলে আখ্যা 
দিয়ে থাকেন। 
উদাহরণ £ রাগ ভৈরব--বাদী ম্বর হচ্ছে দ1া। ইমনের বাদী দ্বর হচ্ছে গ 
ইত্যাদি। | 

লমবাদী--রাগের মধ্যে যে ম্বর বাদী ত্বর ছইতে কম ব্যবহার হয়ে থাকে এবং 
অন্তান্ত স্বর অপেক্ষা বেশী ব্যবহার হয়ে থাকে তাহাকে সমবাদী স্বর বলে। 

সাধারণত বাঘী হ্বর হইতে ৪র্ঘ অথব! ৫ম শ্বরের ব্যঘধান থাকে । 

ঘেমন রাগ ভৈরব বাদী ত্বর দা, সমবাদী স্বর হচ্ছে খ। পাঁচ শ্বরের ব্যবধান 
হুচ্ছে। আবার বিলাবলের বাদী শ্বর হচ্ছে ধা, লমবামী ম্বর হচ্ছে গ1--৪টি ্বরের 
ব্যবধান হচ্ছে। 


৮৫ 


অন্ুবাদী--বাদী এবং লমবাধী শ্বর তি অন্য যে সব ত্বর রাগে ব্যবহার হয়" 
তাহাকে অগবাদী ম্বর বলে। 

বিবাধী--রাগের মধ্যে যে সব ন্বর বজিভ বা! যে স্বর প্রয়োগ করলে রাগরূপ 
নষ্ট হয় ভাহাকে বিবাি স্বর বলে। রাগে বিবাদি স্বর প্রয়োগ করা" 


শাস্্রমতে নিষিদ্ধ । 


উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত পদ্ধতির ব্যাথ্যা 

উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত বিজ্ঞান +-- 

সঙ্গীত শাস্ত্র মানে স্জীতের ব্যাকরণ-ব্যাকরণ পাঠ করলে শুদ্ধভাবে আমরা'' 
ঘেষন কথা বলতে পারি, লিখতে পারি এবং শবের মানে ব্যাখ্যা করতে পারি 
সেইরূপ সঙ্গীত শাস্ত্র বা গানের বই পড়ে আমর! সঙ্গীতের শাশ্রমত গাইবার পদ্ধতি 
শিখতে পারি। সঙ্গীতের ব্যাকরণ সম্বন্ধে জান। প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রী ও গায়কের 
পক্ষে একান্ত প্রয়োজন কিন্তু সঙ্গীতের ব্যাকরণ মানেই গান নয়,যেমন বাংলা' 
ভাষার ব্যাকরণ মানেই সাহিত্য নয়, কিন্তু গ্রতিটি শিল্পীর নিজন্ব ব্যক্তিগত সজনী 
শক্তির সহায়ক হচ্ছে “সঙ্গীত ব্যাকরণ” । 
রাগরূপ ও গান- 

( শিক্ষার্থীদের এই বিষন্গুলি মনে রাখ! উচিত )। 

১। প্রত্যেক রাগের কম পক্ষে প|চটি শ্বর ব্যবহার করা প্রয়োজন । পাঁচটি 
সবরের কমে কোন রাগরূপ হয় না। 

২। সা-কে বাদ দিয়ে কোন গাঁন হয় না। 

রাগের মধ্যে মা ও পা এক সঙ্গে বাদ দেওয়া যায় না। 

৩। যে-কোন গান বা রাগ সা হইতে পা (তার সগ্তকের) পা পর্বস্ত 
জারোহুখ কর! প্রয়োজন । 

৪। লন্ধিক্ষণ ব! সন্ধি প্রকাশ রাগ হুর্ষোদয়-এর নূর্যান্ত যাইবার সময় গাইবার: 
নিপ্নম। রাগ রাগিনীর সঙয় অন্দারে গান গাওয়া একান্ত প্রয়োজন । 

€। বেলা ১২ হইতে রাত্রি ১২ পর্যন্ত যে সবরাগগাওয়! হয় তাছাকে” 
*পূর্বরাগ” বল। হয় । জর ১২টার পর হইতে যে সকল রাগ গাওয়! হয় তাহাকে- 
“উত্তর রাগ” বলে। 


৬। রাগরূপ প্রকাশের জন্য এই বিষয়গুলি একান্ত প্রয়োজন। 
ঠাট, আরোহণ ও অবরোহণ, বাদী, সমবাধী, অন্থুবাদী ও বিবাদি শ্বরঃ রাগের 
সময়, রাগের রস স্থ্টি, তাল, লয়, ছায়া রাগের প্রভাব দূর কর! ইত্যাদি। 

৭। রাগরূপ লম্পূর্ণ প্রকাশ ন1 হওয়া! পর্বস্ত তান, বোলতান ইত্যাদি করা 
উচিৎ নয়। 


৮|। রাগের ভাব ও রগ অনুসারে রাগের অলঙ্কার ব্যবহাঁর কর! উচিৎ। 
৯। পূর্বাঙ্গ রাগে তার সপ্তকে বেনী যাওয়! উচিৎ নয়। আবার উত্তরাঙ্গ 
রাগে খাদের দিকে বেশী হওয়া উচিৎ নয়। 

১০। স্পর্শ স্থুর বা মীড় এমন ভাবে ব্যবহার কর! উচিত যাতে বিবাদি 
সবরের প্রভাব না আসে। 

১১। মিশ্র রাগ বা সন্ধিক্ষণ রাগ গাছিবার সময় বিশেষ ভাবে সচেতন থাকা 
উচিত। যেমন-_বসম্ত বাহার, ছুইটি রাগের স্বর বিস্তাস আলাদা, অথচ এই রাগের 
রূপ একটি গানে প্রকাশ করতে হুবে। | 

সন্ধিক্ষণ রাগে লক্ষ্য রাখা উচিত--নুর্যোদর অথবা! সন্ধ্যাবেলার প্রভাব 
বিস্তারের বেলায়। 


, সন্ধি প্রকাশ রাগের রূপ শান্ত হয়। ভোরের সন্ধিক্ষণ রাগে একটু গম্ভীর 
শান্ত রসের ভাব থাকে । আর নগ্ধ্যাকালের সব্ধিক্ষণ রাগে বিদায় বেলার শাস্ত 
রন থাকে। 

১২। সা, মা ও পা বাদী শ্বর রাগ অধিক গভীর প্রকৃতির হয়। 

১৩। যে সকল রাগে পা বঞজজিত হয় সাধারণ সেই সব রাগে ছুই মধ্যমের 
ব্যবহার বেশী দেখা যায়। 

১৪। কোমল জ্ঞ! ও কোমল ণি, কোমল দ যুক্ত স্থরের রাগ একটু গভীর 
প্রকৃতির হুয়। 

১৫। গায়ক গায়িকার কঠম্বর অন্থসারে এবং মনের অবস্থ। অচ্সারে রাগ 
নিবাচন কর! উচিত। রাগ-রাগিনী নির্বাচন নির্ভর করে, সময়, খতু ও পরিস্থিতির 
উপর। গায়িকাদের পক্ষে গভীর রাগ ও যে রাগে মন্দ্র সগুকের শ্বর বিস্তাস বেনী 
সেই লব রাগ শ্রতিমঘুর হয় না। এই জন্ত প্রাচীন কালে রাগ ও রাগিনীর 
প্রাধান্ত বেশী ছিল। 


৮৭ 


প্রহর অনুসারে রাগ রাগিনী 


প্রহর-_-দিব! রাত্রিকে অষ্টম ভাগে ভাঁগ করিয়া! ৩ ঘণ্টা হিসাবে এক প্রহর 
মান! হয়। 


উদাহরণ শ্বরূপ-_ 

প্রভাত কাল ও প্রথম গ্রহয়--রাগ ভৈরব, যোগিয়া, আহির ভৈরব, বিলাবল, 
ভৈরবী । 

দবিন্ীয় প্রহর-_জৌনপুরী, তোড়ী ৷ 

মধ্যকাঁল ও তৃতীয় প্রহর--বৃন্দাবনী সাঁরং, স্থগতানী | 

দিনের অস্তিম প্রহর ও চতুর্থ প্রহর-_মারয়া, পূরবী | 

সন্ধ্যাকাল ও রাত্রির প্রথম প্রহর--ইমণ, ভূপালী, দীপক, শ্াম কল্যাণ । 

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর--বেহাগ, খাদ্বাজ, জয়জয়স্তী | 

তৃতীয় প্রহর ও মধ্য রাত্রি_-দরবারী কানাড়া, মালকোঁষ, চন্দ্রকোষ, লাহানা। 

রাত্রির অস্তিম প্রহর ও চতুর্থ প্রহর-__ভাটিয়া, ললিত, সোহিনী । 

সন্ধি প্রকাশ রাগ-- 

পুরিয়া _সন্ধযাকালে হূর্ধান্ত যাবার সময়। 

ভৈরব, ললিত, ভাটিয়া--স্ুর্ধোদয় কালে। 

খাতুরাগ__ 

বসন্ত কালের রাগ- বসন্ত, বাহার ইত্যার্দি। 

মেধ, মেঘ মল্লার ইত্যাদি বর্ষার রাগ। 

পঞ্চম--শরৎ কালের রাগ । 

নট নারায়ণস্হ্মস্ত কালের রাগ । 

ইত্যাদি রাগ খতু অস্থসারে গাওয়া! হয়, আরো! অনেক খতু রাগ আছে। 


তাল-ছন্দ-লয়-মাও 


সতাল--অখণ্ড কালকে ছন্দের, বিভাগ কর! । 
তাল হচ্ছে গানের গতি । 
তালের চারি অংশ--নম, বিষম, অতীত, অনাঘাত। 

ছন্দ-স্পরিমিত অক্ষরে বন্ধ এবং শ্রবণ ও মনের গ্রীতিপদ পদাবলীর নাম 
ছন্দঃ। ছন্দের নিভূলি ব্যাখ্যা করে বোঝান মুস্কিল; কারণ ছন্দের যে আনন্দ 
লহরী গাঁনে এবং বাস্ভ যন্ত্রে আমরা শুনে আনন্দ ও তৃপ্তি বোঁধ করি তাঁছা কেবল 
অনুভূতি দিয়েই বেশী অনুভব কর! যায়। ছন্দের ব্যাখ্যার জগ্ত কবিতায় কয়েকটি 
ছন্দের নাম উল্লেখ কর! ছ'ল। যেমন-- 

অধিত্রাক্ষর ছন্দঃ, মিত্রাক্ষর ছন্দ (যে ছন্দে চরণঘয়ের অস্ত্যবর্ণে মিল থাকে ), 
দশাক্ষরা ছন্দ ইত্যাদি । 

ছন্দ পতন হয় যখন গানের মাত্র! ও লয়ের মাত্র! ও গতির অমিল হুয়। 

লয়--তালের অবিচ্ছেদ গতি। বিলদ্বিত লয়, মধ্য লয়, ভ্রুত লয়ে গান 
'গাওয়া হয়। 

মাত্রা-পরিমাণ। 

মাত্রা তালের গতিপথ নির্দেশ করে। যেমন ঘড়ির কাটা তাঁর ঘর অনুসারে 
অগ্রসর হয়। হন্তের একবার পতন এবং উথান কাল। 

তাল দিয়ে গঁইবার সময় প্রথম মাত্রায় মে তালি পড়ে। তার পর দ্বিতীয় 
মাত্রায় তালি পড়ে । মাত্রার ভাগ । কাফ1 ৮ মাত্রা সেইরূপ ভাব। 

শি 0 
১২ ৩৪ | ৫ ৬ ৭ ৮ 
| 1 | | | 1 | | 

মাতর। 

সঙ্গত--কঠ বা যন্ত্র সঙ্গীতের সহিত মৃদঙ্গ, তবলা বা৷ খোল ইত্যাদি বাদন। 

ঠেকা--কেবল মাত্র ছন্দ জ্ঞাপক বর্ণ সহকারে নঙ্গত। 

বোল বা পরম--ঠেকার সহিত, তবলা, ধোল, মুগ ইত্যাদি বান্ত পত্রে নানা 
“অলংকার সংযুক্ত বর্ণের প্রয়োগ । | 

বিঃ দ্রঃ তালের ঠেক1! ও বোল, ত্বরমাঁলিকা ও গানের শ্বরলিপির সঙ্গে 
বদেওয়া হয়েছে। 


৮৪ 


স্বর জ্ঞান ও কণ্ঠস্বর সুরেলা করার সহজ পাঠ 

(১) প্রথম গলায় না৷ পরিফার সুন্দর ও গোল আওয়াজ দিয়ে রেওয়াজ করা ॥ 
তারপর রে, গা, মা, পা ধা নি পা প্রারতটি শ্বরের উপর স্থির ভাবে কন্বর 
প্রয়োগ কর । প্রতিটি শ্বর উচ্চারণের সময় মনে রাখতে হবে ৫ষন এক ম্বরের' 
সহিত অন্ত শ্বর না মেশে অর্থাৎ স1 থেকে এ! পর্যন্ত কঠম্বর প্রয়োগ করা হবে তখন' 
যেন অন্ত শ্বরের রেশ না আলে। 

যেমন দেখা! যায় খেয়াল গাঁন গাইতে গেলে স। উচ্চারণ হোলে নি অথবা রে 
স্কাস এ স্বরের প্রভাব আসে, কিন্তু স্তদ্ধ পর্দ। রেওয়াজের সময় এই জিনিষ করলে 
দ্বয় চিনতে অস্থবিধা হবে। সংমিশ্রণ শ্বরে রেওয়াজ যাতে ন| হয় সেই দিকে 
নজর রাখতে হবে। অ, আ, ক, খ, ন! শিখলে যেমন সাহিত্য বা শুদ্ধ উচ্চারণ 
করা যায় না সেইরূপ গানের শুদ্ধ শ্বর পরিচয় ন! হোলে গলার স্বরের জড়তা 
কাটে ন!। 


তম ০৯৯ ৫৯৬ ০ 
(৫) না গা পা নি গা 
মেলোডিরাস ( 161901005 ) ০1০৪ করে রেওয়াজ করতে হবে । 


৭] নি পা গা সা। 
আর্ত সণ আগ আর 


৯ পাস ০৯ 
(৩) সা মা ধা 


0] ধা! মা! সা 
আত সা আর 


২ ও ৩ নম্বর রেওয়াজ করলে শুদ্ধ *টি স্বর পরিচয় ভালে] হবে। মনে রাখতে 

হবে 1.99561 ০1 016 ৮০1০৪ যেন রেওয়াজ করার সময় ঠিক থাকে । 

কঠস্বরের নিক্ষেপে দূরত্ব ঠিক রাখতে হবে। 

(৪) না -- ম্বরের উপর গানের দম বাড়াবার জগ্ত-_ 
'সারেগামাপাধানিপণ! 
পগানিধাপামাগারেস 

এইভাবে স1 থেকে ন1 পর্বস্ত বলতে হবে। 

এক দমে আরোহগ এবং অবরোহণ কর! । 

(৫) রেওয়াজ করার সময় শরীর ও কথন্বর স্বাভাবিক থাকবে । কাধ, পেট: 


অথবা ক$দেশের শিরা-উপশির! যেন শজ ন! হয় অথব! ফুলে না যায়। এই জন্' 
একটি বড় আয়ন! সামনে রেখে প্রথম অবস্থায় রেওয়াজ কর! ভাল। 

(৬) যে ছারমোনিয়মে রেওয়াজ করবেন সেই হারমোনিয়ম যেন খুব স্থরেলা 
হয় এবং প্রতিটি পর্দ| যেন 005 কর! থাকে । সস্তা ও বেস্থরা হারমোনিয়মে 
রেওয়াজ করলে কণম্বর কর্কশ হবে। 

() মধ্য সগডকে স্বর পরিচয় না হওয়া পর্যন্ত জন্ত কোন সপ্তকে রেওয়াজ, 
করা উচিত নয়। 

শুদ্ধ বর জান ন! হওয়া পর্ধস্ত কোমল পর্দায় রেওয়াজ কর! উচিত নয়। 

(৮) নাসা, রেরে, গাগা, মামা, পাপা ধাধা নিনি পাপ! 

আআ! আআ! আআ! আআ! আআ] আআ আঁআ আআ! 
এইভাবে পরিষ্কার *আ1” শব! উচ্চারণ করে রেওয়াজ কর! উচিত। 

০) আ, ই, উ, ও প্রভৃতি শব দিয়ে সুরে দীড়িয়ে রেওয়াজ কর1।' 












































রেওয়াজ € স্বর সাধন! ) 
(১০) সা রে গা মা। 
] পৃবাঙ্সের রেওয়াজ । 
মা গা রে সা। 
পা ধা মি পা। 
1 উত্তরাঙ্গের রেওয়াজ। 
প| নি ধা পা। 
শ্বরের দূরত্ব চেনার উপায়। 
(১১) সা পা 
সা রে। বঁ| নি 
সা গা. পা ধা 
সা মা। পা পা 
লা পা গ মা 
না ধা। এ গাঁ 
সা নি। পা রে 
দা পা| পা না। 








৪১ 

















€১২) না মা | গা ধা 
রে ধা | নি-----_ পা 
গা নি | ধা_----গা 
পা শা| পা রে 
মা" সা | 


তি ৯ ৯ 
১৩) লা গা, রে মা, গা! পা, 
পি ৯ ৯ 
মা, ধা» পা, নি ধা পূ 
পা নি 
চি ০৮ 
পা গ' মা রে, গর! সা। 
খআ্প আগ 
পাস সিসি সস তি ই 
(১৪) সাগ্া মাপা নিলা 
এক দমে রেওয়াজ করতে হবে। 
পা ধা মাপা গা রে সা। 
যা হণ | সণ | পে হরণ 
অনেকের স্বর প্রয়োগ গতি নিয় দিক থেকে ওঠে আবার অনেকের ত্বর 
প্রয়োগের গতি উপর দিক থেকে হয়। অনেক গায়কের অভ্যাস থাকে উপরের 


দিকে বেশী চড়ে যাওয়া। 
কিন্ত রেওয়াজের সময় ঠিক শ্বরের মধ্যস্থানে শ্বরাঘাত করা উচিত ৷ যেমন, 


(৫1 নাজ 1:৯২ ৮5৯ 
(ন্‌ - ৭ সা) বারে ০7০ সা) নয়। 


(ত্রিসগুক রেওয়াজ ) 
পা - নি -সা- গা পানি পার্গা -- পা। 
পা খা শা - নি - পা- গা -- ল। 


গু 


(১৬) মাস ধ1- সা রে-মা-ধা-পা--বা। 

মা সা-ধা-মা-রে--সা। 

আ! এবং সরগম দিয়ে রেওয়াজ। 

(১৭) সা গ! রে, রে মা গা, গা পা মা, মাধা পা, ধা সানি” 
নির্েেপা। 

রে | পা, ধারানি, নি পাধা, পাধামা, মাপাগা, 
রেগাসা। 

১৮) ছারমোনিয়মের (পব লা পা) পর্ঘ! এক সঙ্গে তিনআন্গুলেটিপে 
রেওয়াজ করা। এইভাবে হারমোনিয়মের পর্দা টিপলে অনেকট1 তানপুরার 
50800175 স্থরের আওয়াজ হয় তারপর আন্দাজ করে টিপ সুর লাগাবার অভ্যাম 
করলে গল! সুরেলা হয় এবং স্বর পরিচয় হয়। শুধু সাটিপে অন্ত স্বরে গলা 
লাগানে। | ন! মিললে হারমোনিয়মের স্বরে গল! মিলিয়ে নেওয়া । 


(১৯) [70100708708 ৬০:৩৩ 
মুখ বন্ধ করে 1702010176 ৬০:০৩ দিয়ে কিছু সময় রেওয়াজ করলে গলার' 
স্বর পরিষ্কার হয় দম বাড়ে। গলার জোয়ারীর শ্বর ভালো হয়। 
যেমন £--সা মা ধা মা ধা পা।| 
হা ছু ছু হা ছা ছ 
পাধাপার্রে পাধামা সা ধা সা 
চন্দ্র বিন্দুর উচ্চারণ স্পষ্ট করে রেওয়াজ করতে হবে। 


(২০) 12200077858 ৬০1০৩তে রেওয়াজ 

পি.” সা -- গা -- পা.-- মা -- গা 7 পা -- মা সপ 
পা -- গা -- রে ণি. -- সা। 

ণিশ্ পাণি ধাপা--মাপাগা মারে সা। 


(২১) কোমল শর চেনার জন্ত-- 


রাগ ভৈরবী দিয়ে আরোহণ করা 
সাখজ্ঞ মাপা দ ণি পা 


ইমণ দিয়ে অবরোহণ করা, 
পনি ধা পাক্ষ গা রে সা। 


(২২) গলার জোয়ারি পরিফার করার জন্য রেওয়াজ। 
ডান হাতে ২টি আঙুল দিয়ে নাক টিপে ধরে হা! করে পরিষ্কার আ দিয়ে এই 
স্বর অভ্যাস করলে জোয়ারির আওয়াজ পরিফ্ণার হুয়। 


আরোহণ--নি সমাজ | মাদনিপা 
১২ ৩ ৪ € ৬ ণ ৮ 


'আঅবরোহণ-_্পা নি দ মা | জ্ঞ মা ভ্ঞা সা 
৯ ১৬ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১গ 


সমান মাত্রায় রেওয়াজ করতে হবে। 


(২৩) ওয় রেওয়াজ 


নি দা মি র্গা| নিদামাভ্ 
উ ৭ ৩ ৪ € ৬ ৭ ৮ 


জ্ঞমাদ নি | পা? রা? 
৯ ১৭ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 


(২৪) শ্রুতির রেওয়াজ প্রতিটি শ্রুতি স্পর্শ করে গোল আওয়াজে ধীরে ধীরে 
“রেওয়াজ করতে হবে। 
(ক) সাখগামাপাদ নি গা 
পানি দ পা মা গা খ না। 


(খ) সা -- গা -- মা, পা - দস. পা-ম! 
পা গা মাধ -_ লা দ্‌ নি সাথ -- সা ।| মাপা দ 
নিরা-খরর্লা _র্গার্লা খ পা - নির্পাদ পামাপ! 
মাখ না। 


(২৫) যাদের কণম্বর বেশী কাপে তাদের এই রেওয়াজ করলে কঠ$খ্বর 
-কম্পনহীন হয়। 
পো শপে প* 


স| মা -- নি পা -- খ সা 

সস স্সসি টা 

গা মা -. দ নি -- পা গা -- সা]! 
(২৬) সা রে জর পা, ধা পট -- ধা পা, জা রে, 
সা ধা সা। 


(২৭) গন্পার আওয়াজ ॥161005 করার জন্য 


পা শিসা|পাজ্ঞসা|মা দ নি |পা নি পা 
হারা ২ 
১ ৩ ৪ ৫৫ শু ৭ ৮৯ ৯৬ ১৩3 ১২ 


(২৮) দশটি ঠাট ও দশটি রাগের আরোহণ অবরোহণ করা। দ্বশট ঠাঁটের 
স্বর ত্রিসকে রেওয়াজ করা; তা হোলে শুদ্ধ পর্দা ও কোমল স্বরের পরিচয় 
ভাল হুয়। 


রাগ পরিচয়, খেয়াল গান ও তাল 


(উত্তর ভারত, বাংলাদেশ, (কলিকাতা )॥ বিহার, আসাম, ত্রিপুরা ( মণিপুর ), 
বাংলাদেশ (ঢাকা ৮ নেপাল প্রভৃতি দেশে এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে পণ্ডিত 
ভাতখণ্ডের মত অনুমারে দশটি ঠাঁটকে মানা হয় এবং ভাঁতখণ্ডে সঙ্গীত 
মহাবিস্ভালয়ের সিলেবাঁন ও পাঠক্রম অনুমারে সঙ্গীত বিশারদ পরীক্ষ! নেওয়া! 
হয়। এই পুস্তকে যে সব গান দেওয়া হোল পরীক্ষার্থীর ( 21০:1091 ) পরীক্ষায় 
এই সব গাঁন প্রথম বর্ষ থেকে তৃতীয় বর্ষ পর্যন্ত কাজে লাগবে। 

পরীক্ষার ছুইটি দিক আছে (১) 70609166091 এবং (*) চ:560৩811 
এখান সব দ্বরমালিক1 ও খেয়াল গানের শ্বরলিপি দেওয়া! হোল ৩] শুধু পরীক্ষার 
দিক চিন্তা করে দেওয়া হয়নি--এই রাগগুলি ও গানগুল ভালভাবে অভ্যাস 
করলে শ্বণ পরিচয়, রাগ পরিচয় ও তাল পরিচয় সম্বন্ধে ভালে! ধারণ! হবে বলে 
“আমার ব্যজিগত বিশ্বাস। 


আঙগাইয়া বিলাবল €(ঝাপভাল ) মধ্যলয় 


রাগের স্বরমালিকা 
আরোহণ--সা, রেঃ গরে, ধা, /নিধা, পা 
অবরোহণ--স। নি ধা, পা, ধা ণি ধা পা, মাগা, মারে সা 
পকড়-_-গরে, গাপা, ধা, নিপ। 


॥ স্থায়ী ॥ 
মাতা ১ ২ ৩৪ €& ৬ ৭ ৮ ৯ ১৯ 
স্ব পপর|ন ধ ন|রপার্শা|পার্রে পা। 


চি ৩] ০ 
তালস্ধি না] ধিধি না| তিনা |! তি তি না] 


পারা ]র্বেপান | ধা পা। ধা মা গা। 
এ এ ৪] ত 
গমা|পামাগা| মারে | সারে সা। 
টব ন্ ৩ ৩ 
॥ অন্তর! ॥ 
মাপা|নিধানি |াপা।|লার্রে সা। 
১৫ ছু ৪ 
গাঁনা।র্বেপগানি | ধাপা] গামা পা! 
৫ ২ 9 তত 
গামা | পামাগা|মা রে | সারে লা] 
টব ২ ও ১০ 
আবার স্থায়ী থেকে গাইতে হবে। 
তালের ভাগ ০ ফাক 
এক ছুই | এক ছুই তিন | এক ছুই | এক ছুই তিন 
্ব হু ও চা ঙড টি ০ ৯ চি তু 


নম ৮ চিহ্ু ও ফাক চিন্ ০ 


ক 


॥ রাখ-_কল্যাপ € ইমন) ॥ 


আরোহণস্্পা রে গা, দ্ধ পা ধা নি পণ! 

অবরোহণ--র্দানি ধা, পা, দ্ষগা, রে সা। 

বাদি দ্বর-গা,। সমবাদী--নি, জাতি--সম্পূর্ণ। 

গাছিবার সময়-- রাত্রির গ্রথম প্রহর | 

এই রাগ রেওয়াজ করলে শুদ্ধ বরের সহিত কড়ি মধ্যম শ্বর পরিচয় ভাল হয়। 


ভক্িরমের মাধ্যমে ও সন্ধ্যা আরতি, লম্ধ্যাকালে সকলের মজল কামন! করা এই 
রাগের প্রধান উদ্দেস্ত। 


॥ স্বর়মালিক! ॥ 


॥ স্থায়ী-ত্রিতাল ॥ 


0 শত 
ন ধাধা পাজ্ধ পা গান্ষ।পা ধা পান্ধ|পা দ্ধ গা রে 


সারে গারে|গন্ধ পা ধা|পাক্ধষ গা রে|গা রে সদা 1 
নিরেগান্ধ|পা ধা নি গর্বে নি ধা পান্ধ পা গা ক্ষ 


॥ অন্তর! ॥ 


শ 
গা] পা পাপা ধাপাসা|নি রের্গা রে |গা নি ধা পা 
পা পারারা|পা পা পানি|ধা নিরবে পা|ধা পান পা 


তান অভ্যাস £ স্থাক়ীর তান, এই হ্বরমাঁলিকা ফাক থেকে শুরু হয়েছে সমের 
চিহ্ন থেকে তান ধরতে হুবে। যে গতিতে গান বা শ্বরমাঁলিক! হয় অর্থাৎ স্থায়ী 
এবং অন্তরা! যে লয়ে যে গতিতে গাওয় হয় তান তা থেকে দ্বিগুণ লয়ে বা চারগুণ 
লয়ে হবে স্থায়ী ও অন্তরার লয়, তাল গতি কিন্ত ঠিক থাকবে। 


৪৭ 


॥ স্থায়ীর তান ॥ 
চক 
নিরে, গাক্ধ পাঁধা নির| | পানি, ধাপা, ক্ষগ!। রেসা 


॥ অন্তরার তান ॥ 


সৃশ 
পাপা, ক্ধষপা, গাক্গ পাধা | নিরি। রের্গা নিধা পাপা 


তান সরগম দিয়ে বা আ শব্ধ দিয়ে করা যায়। 


॥ রাগ --খাম্বাজ ॥ 
জাতি- যাড়ব-সম্পূর্ণ। 
গাহিবার সময়_-রাত্রির ২য় প্রহর | 
বাদি স্বর--গা॥ সমবাদী--নি 
€ ছই ন ব্যবহার হয় ) 
আরোছণ--সা, গামা, পানি, পা। 
অবরোহণ--পাঁণি, ধাপা, মা গা রে স|। 


॥ স্থায়ী_-ন্রিতাল ॥ 


1 
পর নর্ে।রা ণি ধা ধা।পা পা ধা পা|পা মা গা । 


সামা গা মাপা ধানি পারা নি ধাপা|গা মারে স৷ 
॥ অন্তর ॥ 

৪. 

গা মা ধা নি! নি পানা 9 রার্গা|রেে বে পাপা 

পা র্বে পা ণি|ধা ণি ধা পা]ধা মা পাগা|মা গা রেস! 
॥ স্থায়ীর তান ॥ 


শা 
গামা, পাধাঃ মির্গা। রের্প। | পিধা পামা গারে, সাপা। 


তকে 


॥ অস্ভতরার ভান | 
গামা পাধা নিসা বেগ! | পাণি, ধাঁপা মাগা, মাপা | 


॥ রাগ--তৈরব ॥ 
আরোহপ--সা খ গ! মা, পা দ, মি গা 
অবরোহণ--| নি দ, পা মা গা, খ, স|। 
'বাছি ক্বর--দ,  মমবাদী--খ, 
গাহিবার সময়--প্রাতঃকাল, জাতি সম্পূর্ণ 


তে শাঁস 
সদ পাদ|ষাপাগামা|পামাগাখ|সা নি খ সা 


ক নি্‌সাখ|গা মা পাগা।মা পাদাপা|মা গা খ স 
॥ অন্তরা ॥ 


*0 


মাপা দাদা|নি নি াগা|না খরর্গা খরা নি দা পা 
গা মাপা দার্সাানি দ। পা|মা গা মা খ|গা গা খ মা 


॥ স্থায়ীর তান ॥ 
শঁ 
নিসা, গামা পদা, নির্পা | সানি, দাঁপা, মাগা, খল 


॥ তান অস্ভর] ॥ 


৮ 
মাম! পাদা নিনি পাঁসা | ধর্গী, খর্সা। নিদা। পাপা | 


॥ রাগ--পুরবী ॥ 
জাতি--সম্পূর্ণ। . 
সময়--সন্ধ্যাকাল। দিনের ৪র্থ প্রহর | ( ছুই মধ্যমের জল্র। 
বাদী--গ।, . পমবাণী শ্বর-লি। 
আরোহণ--সা) খগা, দ্ষপা॥ দা, নিস1। 
আবরোহণ--! নি দা! পা) দত গত খ লী। 


॥ স্থায়ী--ত্রিতাল ॥ 


শা 
ধা পা|গা মা গা খ|মা গা গা খ|গা গ্গ পা ? 


এ ০ 


দা ক্ষ পা]গা মা গা 1|খ গা 1 ম্বা|গা খ 1 লা 


দ্ধ গাছ দ|]পা পাপা নি খর্খী ধরা নি দা প। 
খানি দা নদা পা দা পাদ গা? জ্ষ|গা খ না সা 
নি ন্‌ নাখগা 1 ম! গ]দ্ধ দা খর নি|দা নি দা পা 


॥ তান স্থায়ী ॥ 


4 
ন্ধি পাচ্ছ, দানি গাখ। সানি, দাপা দ্ষগা খস। 


॥ তান অন্তরা ॥ 
পানি খর্দ। নিদা পান্ধ | গামা) পান্ষ, গাখ সানি 


॥ রাগ-মারব! | 


আরোহণ_। খ গা, ক্ষ ধা, নি ধাপ 

অবরোহণ-_শ। নি ধা, দ্ধ গ!। থখ সা। 

বাণী-স্বর--খ, সমবাদীশ্ধ। 

থকোমলম্বর, কড়ি মধ্যম, (পা বজিত।) 

জাতি--বাড়ব। 

গাহিবার লময়--রানির প্রথম প্রহর । দ্রিনের শেষ প্রহর । একতাল৷ 
১২ মাআ। 

॥ স্থায়ী ॥ 
ধা দ্ধ থা|ন্ধ গা খ|গা ্ষ গা | খ সা! 


১৪৪ 


9 


খ নি | ন্‌ ধা দ্ধ, | ধা] নি সা।|।খ খ সা 
খ গা|গা দ্ধ ধা|দ্ধ ধা রা |র্গাখ গা 
খনি ।|ধাক্ধগ ধা] নি ধা মন্দা খা সা 


হী এ 4 


॥ অন্তর ॥ 
গ গা ন্ষ | ধা ক্ষ ধ' | রর র্সা নি|খরা গা সা! 


৪] 
নি নি খা |!খ নিখা।|।নিধাকম্ব| ধা সম্বা গ! 
খ খ গা|!গান্গ ম্ষ| নি ধা ছ্গ| গা খ লা 


॥ স্থায়ীর তান ॥ 


১৪, 


'গাঙ্ধ, গান্ষ,। গা | সাপ নিপা! খপ | 


॥ অন্তরার তান ॥ 
গাঙ্ধ ধানি গাধা | পাখা গানি ধানি | 


.0 


॥ রাগ-_-কাফি ॥ 
জাতি-- সম্পূর্ণ। 
সময় --রাত্ি দ্বিতীয় প্রহর | মধ্য রাত্রি। 
বাদী ত্বর--পা, সমবাদী--সা। 
'আরোহণস্সা রে জ, মা, পা, ধা ণি া। 
অবরোহণ--্। শি ধা পা, মা আআ, রে া। 


॥ লক্ষণ গীত ॥ 


রাগ রূপ জান। একান্ত প্রয়োজন, প্রত্যেক শিক্ষার্থীর উচিত রাগের লক্ষণণ্ডলি 
ভালভাবে মনে রাঁখাঃ নিজেদের উচিত প্রতিটি রাগের লক্ষণগুলি মুখস্থ করা এবং 


১৯১ 


সেই লক্ষণ অন্গসারে একট? গীত রচনা করা, উপমা শ্বরূপ কাফি রাগের লক্ষ 
নীতির রচন। দিলাম। 
রাগ সম্পূর্ণ কাফি গাছিবে 
রাত্রি ছিপ্রহর 
গ। ণি কোমল, বাকি শুদ্ধ শ্বর 
অতি মনোহর । 
বাদি পঞ্চম মমবাদী সা মানিবে 
জা ণি মীড়ে ক হবে হুমধুর। 
লক্ষণ দেখিয়। রাগ চিনিবে, 
কাফি গাহে গুণী চতুর । 


॥ স্থায়ী ॥ 
টে শি 
সা সা রে রে|জ্াজ্ঞা মা মা|পা পা মা পা|পা ধা শি পা: 


ধা নি পা পণি|ধা পা মাজা |মা জ্ঞা মারে|জ্ঞা রে সা স! 


॥ অন্তর] ॥ 
মামা পা ধাতণি পি | পারে জরে পা|ণি ধা ণি?' 
ধা ধা পা পা|পাধা পা মা|পা পা পা মাপা ধা পি পা 
ণিধাপামা]জাজ্ঞারে রে|রে পা মা পামাজ্ঞা রে লা. 


॥ বাগ--আশাবরী ॥ 


আরোহণ--সা রে মাপা দা পা। 
অবরোহণ--, পি দা, পা, মা জজ রে সা! 
বাদী-দ্বর--দা, সমবাদী- জ1। 

গাছিবার নময়--দিনের দ্বিতীয় গ্রহর। 
জাতি-ওড়ব-লন্পূর্ণ। আরোহণে- জা বজিত'। 


৩৬ 


॥ ত্রিতাল--স্থায়ী ॥ 
১৩৬১৪ ১৫ ১৬ ১ ২৩৪ 4৫ ৬ ৭ ৮ ৪ ১৯ ১১ ১২ 


সারে মা পাছা দাপাপারমাপাদাপা!জাজা রে নল! 
ঙ ১৫ ২ ণ 


রে সা দা পাম পাদাসা|রেমা পাদা|জাজা রে গা 
ও ৯৫ হ ৪. 


॥ তাল ॥ 
তেটে ধিন্‌ ধিন্‌ ধ]1 | ধ! ধিন্‌ ধিন্‌ ধা!ধা ধিন ধিন্‌ ধা|না তিন্‌ তিন্‌ তা 
১৫ ৩ 


পূর্বে ত্রিতাল শেখার অন্ত ১৮ সম থেকে ধরা, (১ মাত্রা থেকে ] ফাঁক থেকে 
ধর! দিয়েছি ( ৯ মাত্রা থেকে ধর] ) এখন ১৩ মাত্রা অর্থাৎ তৃতীয় তাল থেকে তাল 
ও মাত্রা ধরে রেওয়াজ করার জন্য দিলাম। এই ছকটি ভালভাবে রেওয়াজ করলে 
ব্রিতাঁল শেখার পক্ষে স্থবিধ' হবে, খাদ সণ্তকে রেওয়াজ করার জন্য আশাঁবরী রাগ 
ভাল, খাদের সধচকে গল তৈয়ার করার জন্য শ্বরমালিক1 দিলাম । 


॥ অন্তর] ॥ 


১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১ ২ ৩ ৪ €& ৬ ৭ ৮ নন ১৩ ১১ ১৭ 
মা পা দা দাগ পারে স|রেজারেসা।দা দা পা পা 
5€ 


১০ ৪, 


পাজ বরে পারে শাদা পা|!মা পা দা পা]জাজ্া রে লন! 
ত্টী ১৫ ৮ 9 


এই রাগ রেওয়াজ করলে খাদ সথ্ুক, মধ্য সপ্তক, ও তার সপ্তকে খবর বিস্তারের 
কাঁজ ভাল হুয়। দরবারী কানাঁড়৷ আশাবরী ঠাট হইতে উৎপন্ন। 


॥ রাগ-তৈরবী ॥ 
জাতি--সম্পূর্ণ। 
গাফ্বার লময়--দিনের প্রথম প্রহর 'প্লাতঃকাল। 
বাদী-দ্বর--মা, সমবাদী--লা। 
কোমল শ্বর-”খ। জা, দা, ণি। 


৮৪] 


ভৈরবী অতি জনপ্রিয় রাঁয়। এই রাগে, ঠূংরী খেয়াল তজন, রাগপ্রধান, গীত, 
গজল, রবীন্দ্রঙ্গীত, অতুল প্রপাদী, রজনীকান্ত, নজরুল গীতি, ছি গীতি, 
আধুনিক গান, হিন্দি ছায়া ছবিঞ গান, বাউল, শামাপঙ্গীত, ভক্জিগীতি, লঙ্গীতের 
সর্বপ্রকার গানের সুরের মধ্যে আমর! ভৈরবীর প্রয়োগ বেশী দেখতে পাই, গ্রণী 
শিল্পীরা এই রাগে স্দ্ধ স্বর, কোমল শ্বর ও কড়ি মধ্যম ব্যবহার করে থাকেন। 

আরোহণ ও অবরোহণ--স, খ ভ্ঞ। মা, পা দা, ণি পা পা, 
ণি দ| পাঃ মা জ্ঞা, খ সা। 


পকড় অর্থাৎ ম্বরের যে অংশ ধরলে প্রথমেই রাগ রূপের আভাস পাওয়া 
যায়। 
স| দা শি সা খ জা, মা জা খ লা। 


স্বর বিস্তার ও আলাপ-- 

সা! নি সা, নি দা! সা, জ্ঞাত, মা জা, পা মা জ্ঞ। রে জ্ঞা, 
খ রা? মা জ। ধ সা, সাধ জা! মা পা, মা পা, দা নি 
নি দা, পা দা ণি শী, পা রে আঁ খা ভ্্ খর পা। খর নি 
দা পা মা জা খ লা, দ্‌ পি সা খ সা। 


॥ স্থায়ী (ত্রিতাল) ॥ 
লা দা পা দা।|মা পা জ্ঞা মা|ণি দা দপা|জা মা খ সা 
৪] ও ১ হ্‌ 


খ সা|দূ শি সা খ|ণি স! জা মজা আজ! খ সা 


আআ 


ভা জা 


॥ অভ্ভরা ॥ 
পর... ১ হু 
স। জ্ঞ। মা]! মা দা ণিপ। প। খরা প|জরজ্ঞ খ ৭ 


| জ। মাখা জরর্খ পাপা জা না]জ জর লন 
৩ ৭িদা গামা পা দা পা।ণি দা পাপা|জ জা খ সা 


১৩৪ 


রী 


প্র) এ) ৩ 


ভৈরবী রাগে শুনব, কোমল ও কড়ি মধ্যমের প্রয়োগ । 

সা -- ছা! পি রে জ্ঞ রে, সাধ সা, নিসা জামা পা 
ধা পা, জা মা রে জ্ঞ রে, সাখ নস জ্ঞামা পা ₹" পা 
ণি দা পা, দ্ধ পা, ধা পি দা পা মা পা, মা পা দা শি 
শা! -- | জজ -_ 3 জ্ঞ প| জজ নি খর, পার্ল এ 
রা র্বেজ্জ খা পাখা পি দ| পা, মাজা খ সা। 


॥ রাখ -টোড়ী বাতোরী ॥ 
জাতি--লম্পূ্ণ। 
গাহিবার সময় --দিব1 ছিতীয় প্রহর । 
বাদী-দ্বর--দা, লমবাদী-ভ্ঞ1| 
কোমল-খ জ দা। কড়ি--দ্ব মধ্যম। 
আরোহণ-সা, খ, জ্ঞ। ছপা দা, নির্সা। 
অবরোহণ-্! নি দ পা, দ্ধ জ্ঞা খ সা। 


| স্থায়ী ত্রিতাল | 
নিসাভ্ঞান্ধ|পা দ্ধ পা দা।ন্ধ দ্ধ জা খাজা জ। খ স৷ 
৯. ৯ 


জ।ন্ধ পাদা|নি দা পান্ধ|জ্ঞান্বধা পা আ্া|জ জ খ স৷ 


| অন্তর ॥ 
ক্ধাজ্ঞন্ধ দা]নি নি পা পা]দানি পাজা।|খ পানি দ। 
৪1 ১৫ 


জা জা খর সা]খা নি দা দা|দ দা নি দাদা জা খ সা 


র মঙুদীলনী 
১। দশটি ঠাটের দশটি রাগরূপ লিখ। কোন্‌ রাগের আরোহণে পা 
বঞজজিত। 


২। ভৈরবী রাগের খ ও পা বঞঙজিত করিয়! গাহিলে কোন রাগ 
পাওয়া বায়। 
৩। দশটি রাগের বাদী, সমবাদী লেখ। 
৪1 ভূল সংশোধন কর $-- 
বিলাবল যাড়ব-সম্পূর্ণ রাগ, 
গাছিবার সময় সন্ধ্যাকাল। 
আরোহুণে কোমল দা! লাগে। 
€।| ত্রিতালের মোট মাত্র! ১২টি। 
৬। মারব রাগে কোমল ধৈবত লাগে । 
৭। তোড়ী রাগের বাদীন্বর প" সমবাধী খ। 
৮। আরোহণ অবরোহণে ম্বরগুলি শুন্ধ করে লিখ £ 


খান্বাজ--সা রে ভ্ঞ! মা পাধানির্গা 
এ নি ধা পা মাগা রে স!| 


প্রবী- সারে গান্দ পা ধ! নি 
সাণি দা পা দ্ধ গা খ সা| 


অনুশীলনী 

প্রত্যেক সঙ্গীত শিক্ষার্থীর উচিত দশটি ঠাটের দশটি রাগ ভালভাবে অভ্যাঁ 
করা। ত্রিতাল, বাঁপতাল, একতাঁল ভালভাবে অভ্যান করলে অন্ত তালগুলি 
বুঝাতে স্থবিধ! হয়। 

ত্রিতালে একটি ম্বরমালিক। নিজে ভৈয়াঁরী কর এবং দশটি রাগের সরগয ও. 
স্বরমালিকা লিখে ভালভাবে অভ্যাস কর তাতে হবরজ্ঞান, রাগরূপ জ্ঞান ও তাল 
পরিচয় ভাল হুবে, শুধু মুখস্ত করে গান করলে নিজের উপর আস্থা কমে যাবে, 
প্রত্যেক ছাত্র ছাত্রীর উচিত মিজেদের কিছু তৈয়ারী করে মেইগুলি শিক্ষক 
মহাশয়ের নিকট নংশোধন করে নেওয়।। 

গত বৎসর প্রায় ৪* মত উৎসাহী সঙ্গীত শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে চিঠি 
পেয়েছি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে প্রবাসী বাঙালী ছেলেমেয়েরা চিঠিতে 
নান! প্রশ্ন জানতে চেয়েছেন, তদের উৎসাহ ও গান শেখার আগ্রহ দেখে খুনী 


১৩৬ 


হয়েছি, চিঠির মাধ্যমে যতদূর সম্ভব তা+দের প্রশ্নগুলির উত্তর দেবার চেষ্টা করেছি।' 
তাদের কয়েকটি প্রশ্ন ছিল, কি ভাবে তাল চিনবো? কিভাবে ম্বরলিপি থেকে রবীন. 
নঙ্গীত, নজরুল-গীতি, রজনীকান্ত, অতুলগ্রসাদের গান শিখতে পার! যায়, কিভাবে 
রেওয়াজ করবে৷, শিশুদের রেওয়াজ, পুরুষ ও মহিলা শিল্পীদের রেওয়াঁজ করার 
নিয়ম কি এক হবে? এই লব প্রশ্নগুলির জন্ত একটি সরল ও সহজ নিয়ম নিয়ে 
দিলাম । 
১। তাঁল-হাতের আঙ্গুলের কড় গুণে মাত্রা ঠিক রেখে ১৬ মাত্রা, 

১২ মাত্রা, ৮ মাত্রাঃ ১* মাত্র! গুণে মাত্রাগুলিকে ভাগ হরে তারপর হারমোমিয়ামে' 
লরগমের সঙ্গে বাজাবে। 


যেমন-- 
॥ দাদরা--৬ মাত্র ॥ 
ঙ হু ৩ ৪ € ১১1 
ধা ধি না। না তিন! 
চং তু ১ ৮ খত 
পঁ 
সম ফাক 
সা ক্ঞা পা | পা জ্ঞা সা! 
॥ কাক? ৮ মাত্র! ॥ 
রঃ ০ 
খু চং তু $ ৫ ছা গ ৮ 
ধা গে না ধি]|]না গে ধি না। 
সা খ জজ মা!পা মা জজ মা! 
ঠ ৮২ ০ ৪ খ ৮৭ ৩ € 
লম ফাক 
এই বার এক তাল কি ভাবে বুঝবে । 
॥ ১২ মাত্রা ॥ 


পানি ধা!পাদ্ধ পা।গান্ধ গা | সা রে লস 
উহ ৩ ৪8৪ €£ ৭ ৮?) ১৬ ৩১ ১২ 
- 


॥ ত্রিতাল ১৬ মাত্রা ॥ 


পাখ গামা |পাদানিপা|পাণিদাপা|মা গা খ লা 
২ ৩ ৪ ৫ গু ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫১৬ 


এ শী 


ছু 
ধিনু ধিনু ধা | ধা ধিনু হিনু ধা | 
১ হু ৩ গু 3 ও ৪ 
0 ষ ৩ 
'না তিন্‌ তিন তা । তেটে ধিন্‌ ধিন ধা 
বাগ ব্হঙ্গ খ্য্গি. ব্্গ বহি 
১ ২ ৩ ৪ | ১ ২ ৩ ৪ 
একটি কথা মনে রাঁধতে হবে, মাত্রার দূরত্ব ও সময় যেন ঠিক থাকে বর্দি 
একবার ভ্রুত একবার বিলম্বিত হয় তবে ছন্দ ও লয় পতন হবে। যেমন ১ ২ মাত্রা 
গুণে কিছু ক্ষণ বাদে আবার ৩/৪ তিন চার বলা হয় তবে ১ ২ ৩ ৪ 1111 মাত্রার 
দুরত্ব মমান হবে না তখনই তাল কেটে যাঁবে। 


কি ভাবে শুদ্ধ স্বর কোমল স্বর ও কড়ি মধ্য রেওয়াজ করবেন 
স্বর জ্ঞান ও স্বর পরিচয়। ৰ 


১। সাধাপাধা|মাপাগামা | ধাপামাগা|রেসান্িল৷ 


শুদ্ধ পর্দায় হারমোনিয়ামের সহিত এই খরমালিকাটি রেওয়াজ করে তারপর 
'ছারমোনিয়ামের নম! টিপে (হারমোনিযর়মের অন্ত পার্দী না বাজিয়ে ) শ্বর পরিবর্তণ 
করে গাইতে হবে। যেমন 


২। সাদাপাদা|মাপাগাযা |দাপামাগা |খসান্ না! 
তারপর কড়ি মধ্যম প্রয়োগ করে। 
৩। সাধা পাধা]ক্ষাপাগান্ম|ধাপান্ষমগা|রেসান্িল 


অনুরূপ ভাবে খ। দা, দ্ধ মধ্যম দিয়ে রেওয়াজ করবে । যেমন 
9। সাদা পাদা|দ্বপাগাদ্ধ |দাপান্ধগা | খলানি স! 
«। লাধা পাধা|দ্বপাগান |ধাগপার্ছগা|খসান্ন! 


১৭৮ 


৬। লাদাপাদা।|মাপাজমা |দাপামাজ |খসাণিলা 
৭। সাদাপাদা|দ্ধ পাজ্ |দাপান্ধবজ | খনা নি লা 
৮| সাধাপাধা|মাপাজামা |ধাপামাজ |রেলাণিলা 


উপরের ১৬ মাত্রার হ্বর মালিক! ঠিক রেখে শ্বর পরিবর্তন করে রাগচক্র. 
তৈরী করে গাইবেন। 


এবার আরোহণে সব শ্দ্ধ ত্বর লাগিয়ে অবরোহণ করার সময় একটি করে 
কোমল শ্বর প্রয়োগ করবেন। 


১। সারেগামা | পাধানিরাা|াপণিধাপা|মাগারে মা 
২। সারেগামা |পাধানিসা|সানিদাপা| মা গারে সা 
৩। সারেগামা |পাধানিরাা|পানিধাপা|ক্ষগারেলা 
৪। সারেগামা | পাধানিপসা|সানিধাপা|মাজারে নস 
«| সারেগামা |পাধা নির্পা | সানি ধাপা| মা গা খ সা 


অনুরূপ ভাবে আরোহুণে একটি করে কোমল স্বর লাগিয়ে অবরোছণে সব 
শুদ্ধ স্বর প্রয়োগ করবেন। যেমন 


সাখগামা|গাধাশিরসা|সানিধাপা]মাগারে স 
তিন সপ্তকের রেওয়াজ ও স্বর পরিবর্তণ। 

সারে সনি | ধু গ] ম্য পা] |ধান্ি সারে | গামা পাপা 

গর্বে পানি | ধা পামাপা|ধানি পার্রে |গার্নাপার্পা 


গ্রথম খাদ সগ্ডকের সরগম বলে খাদ সপ্তকে হারমোনিয়ম বাজিয়ে মধ্য সপ্তক 
ও উচ্চ সপতক অর্থাৎ তার সপ্ত রেওয়াজ করতে হবে। 


স্তব্ধ ত্র রেওয়াজ ভাল ভাবে করে তারপর কোষল ও কড়ি ম্বর প্রয়োগ 
করে রেওয়াজ করতে ছবে। যেমন 


সারে নানি ধাপ স্ব পা|ধান্ সারে |গান্ধ পাপা 
পার্বে সানি |ধা পাক্ষ পা |ধানি পারে |গাছর্পা পা) 


১৪৯ 


বিঃত্রঃ--যাদের ক ত্বর তার সপ্তকের পাঁ৷ পর্যন্ত যায় না! তারা ভধু গা বেগ 
-পর্য্যস্ত রেওয়াজ করবেন, অতিরিক্ত জোর করে তার সঞ্চকে গল লাগাবার 
'চেষ্ট। করলে গলার শ্বর চিরে যেতে পারে। গায়ের জোরে ব1 অতিরিক্ত চিৎকার 
করে তার সধচকের রেওয়াজ কর উচিৎ নয়। 


অনুরূপ ভাবে কোমল স্বর প্রয়োগ করে রেওয়াজ করবেন। 
'সারে সা ণি. | দা! প]ম্।প1 | দ!ণিসারে | জামা পাপা 
এ! 3রে পাপণি|দাপা মাপা! দাণিপার্রে | আরা পা 


মীরার ভজন 


(ত্রিতালের ছন্দে কাফণ করে ও গাঁওয়। যায়) 


॥ ভৈরবী ত্রিভাল ॥ 


জোগী মত ঘ1 মত যা মত য! 
. পাব পরু মৈ তেরী। 

প্রেম ভক্তি কো মারগ গারো 

অপনে গৈগ ৰতা৷ জা। 

অগর চন্দন কী চিত! রচাউ 

আপনে হাত জাল! জা। 

জল কর ভঙ্গ ভল্ম কীঢেরী, 

আপনে অঙ্গ লগ জ। 

মীর। কে গ্রন্থ গির ধর নাগর 

জোত মে জোত মিল! জা 


[ইহ একটি অতি জন প্রি ভজন, পণ্ডিত গুকার নাথ ঠাকুর, বছ উচ্চাজ 
সঙ্গীতের আদরে এই গানটি পরিবেশন করেছেন ] 

গ্রথমে একটু ভৈরবী রাগে আলাপ ও বিস্তার করে এই গান গাহিলে 
কাল হয়। 


৯৩ 


সানসামাজা|ডাজা মামা|মাঁ যা ণি দা!দাণিপা নিগার্সা 
'ম তত যা ০ মত যা ০ 


মত যা ও 


যো ০০? 


পা ণি দা মা]জ জজ খ না।জা জা খ সা|-- -- - 77 


যো ০ ০০ ০০ গী ০ 


মত যা ০ 


জো ০ ০০ গী ০ ম তত যা ০ 


শঁ ণি 
ামাপাজাজ|ধ খসাসা।মাজ্ঞ মামা |দা দা পা দপা 


০0 ৮ ০9০ 


মত যা ০ নম ত 


মা 
£র্পাপাদ মা।!খ লা সা জ | জাজ মামা শিদা _ | পি পিপার্দা | 


যা ০ জো০ গী ০ মম ত যা০ মত যা 9 


মতযা০ 


[খারখর পি ণি|দাদা মামা।জা জ খ ধা|দাসা- সা? 


যো ০ ০ ০ ০ ০০০ 


গী ০ ০০ ০ ০ ০ ০ 


1 পারবা জরে মাজ্ | খা পা খা পা |পা দা পর্গারেজ [ 
২২টি রড স্তর 


পাঁ ০ বব প ক 


খা খর না রা | পা 
রী ০ ০০ মম 


[জজ মা খ সা | -- 
যো ০ শী ০ 0 


মা পা ণি দা | পা 


ভ ভি কো ০ মা 


এ পার্জ 3 বাজ | পা 


অপ নে ০ ০ গে 


মৈ 


নি 


0 


9 0 
পা | পা পা 
০ যা 0০ ০ 
| দা মা 
9 ঠ প্রে 0. 


তে ০০০০০ 


পা 


9 


|. 
ম 


0 


মা 
তি 


ণা পা | সা জর্ বেজ খর্পা [ 
১ 


গ ০ 


হক ০ 


9 


রে 


শি পা| পা দা শিপাজপা! 


ল 


৯১৯ 


তা ও 


৪ 


9 ্ৈ 


দা পা মা জমা |জা জা মা মা | ণি দা দা --& 


[ণি শি পা পা|খ খর পা পা|পসা শা মা জা] 


নি 
£ পা নি দা মা |জ মা মা মাঁ|।খ খ না সা] 


হা ০ তত ০ জা লা ০ ০ জা ০ ০ ০ 


জল কর ভঙ্গ ভশ্মকী---“অগর চন্দন কী” 
অনুরূপ স্থরে গাইতে হুবে। 


[জ্ঞাজামামা|পণিদাদাশি|সাপা গাপা|জর্মা জর্খর্াা 
মী ০ রা ০ কে০ প্রভু গিরধ র না০গ র 


[পাজররে জভ|জ্ঞ-----া|পা পাশা 11 পাণিদামাজাখসা 
সপ্ত পপ সস 
জো০ তর্মে ০ ০ ০০ জোত ০ ০ মিলা জা 


রাখশ-ক্ৈরব ॥ তাল-ভ্রিভাল 


আরোহণস্্সা খ গা, মা পা, দ ন লা। 
অবরোহণ--পা ন দ' পা মা গা, খ সা। 

বাদী প্বর-্দ। সমবাদি--খ। 

গাইবার সময়--প্রতাতকাল। 

কোমল শ্বর-্খ। দ। 

সঙ্গীত রস-- শান্ত, ভক্তি ও গভীর রমের রাগ। 

পকড়-_সা, গা, মা পা, দ, পামাগা,মা খসা ছ নি সাঁ। 


১৯২ 


স্বর বিস্তার ও সংক্ষিপ্ত আলাপ £-- 

সা খ,খসা,দ্‌সাখসা,গাখমাগাখ,সা। সা খ গা 
-_ খ সা, ন্‌ সা. দ্‌ সা, ন্‌ দূ পা, মা পাদ - ---ন্ সা, 
দূ ন্‌খসা। 


(খেয়াল গান ) গানের বাণী (হিন্দি শব) 


॥ স্থায়ী ॥ 
জাগে! মোহন প্যারে 
সাবরী হরত মোরে মন ভাশে 
সুন্দর লাল হুমারে। 


॥ অন্তর] ॥ 
প্রাত সময় উঠি ভানু দয় তয়ে। 
গোয়াল-ওয়াল লব ভূপতি ঠারে 
দ্বরশন কে সব ভূথে প্যানে। 
উঠি উঠি নন্দ কিশোরে । 


[ গানটির সরল মানে--এখানে শিক্ষার্থীর হিন্দি শব্বের সরল মানে বোঝার জন্য 
বাংল! সরল ভাবার্থ করে দেওয়! হোল কারণ মানে না বুঝে গান গাইলে গানের 
ভাব ও £.500:553100 ভাল ভাবে কর! যায় না। ] 


শ্রীকফকে উদ্দে করে এই গানটি ছিন্দিতে রচনা করা হয়েছে। এই গান 
অতি জনপ্রিয় গান ও বহু প্রাচীন গান। 


[মোহন হুন্দর শ্তাম এবার তুমি ঘুম থেকে জেগে আমার নিকটে এলে] । 
প্রভাত হইয়াছে, পূর্ব আকাশে তুর্ধে উঠিয়াছে। রাখাল বালকেরা দাড়িয়ে তোমার 
অন্ত অপেক্ষা! করছে। তোমার দর্শন পাবার জন্ত সবাই ব্যাকুল। ] 


১২১৩. 


॥ স্থায়ী ॥ 
০ ঁ 
গামাদা|!পাপ দমা|দদূপ্যাপাা|যা.া গা? | 


জা ০ গো ০ মো 9০ হন প্যাঙ ০০ ০ ০ রে ০০০ 
৩ পা 


গাাামাগা|খাাা গামা | মাগামাগা | খা সাা। 
সা ০ বরী স্থ ০ রত মোরেম ন ভা০ য়ে ০ 


ন্িপাগামা|পাদ নর্দা|খর্খধর্পানি | দপামাগা | 
স্ব ০ না রর লা ০ ল হা মা ০০০ ০ ০রে ও০ 


॥ অন্তর] ॥ 


পাাপাপা|দাা ন ন।পাাপাপা।| নর্পাপার্পা | 
প্রা০ ত স ময়০০উ ঠিভানগ ০ দয়ভায়ে। 


দাদ ন|র্লাশাপাপা|খাা পারা | নপাদ পা | 
গো০য়াল ও ০ ল নব ভূ ০পত ঠা০রে ০ 


গামাপাদ|পাাটাদপা।মাগামো)গা | খা সা | 
দর শন কে ০নস ব স্তু০ খে ০ প্যানে ০ 


নসাগামা|পাদনর্দা|খরখর্ণান|দ পামাগা 
উঠিয়ে ০ ন ০ন্দ কি শো ০ ০০ ০ ০রে ০ 


তাল ভ্রিতাল ( ১৬ মাত! ) 


শী তে 
১ ২ ৩৪ ৫ শু ৭ ৮ ৯ ১৪ ১১ ১২ 


বোল--ধা ধিন্‌ ধিন ধা | ধা ধিন্‌ ধিন্‌ ধা | নাতিন্ তিন তা 


১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 


তেটে ধিন ধিন্‌ ধা 


১১৪ 


১৬ মাত্রাকে ৪টি করে মাত্রার সমষ্টি নিয়ে ৪ ভাগ কর! হয়েছে। ত্রিতাগে 
তিনটি তাল একটি খালি। ১ মাত্রায় সম্‌ ও মাত্রায় খালি বা! ফ্কাক। 


বিঃ ভ্রঃ-_-এই গানটি ফাক বা খালি ৯ মাত্রাতে শুরু হয়েছে । 


রাগ্-_-ভৈরবী ( বাপতাল--১* মাত্র! ) 
তালের বোল ও ঠেক। পূর্বে ব্যাখ্যা কর হয়েছে। 


॥ স্থায়ী ॥ 
ভবানী দয়ানী মহাবাক বাণী 
স্থর নর মুনি জন মানি 
সকল বুধ জ্ঞানী, ( ভবানী )। 
॥ অন্তরা ॥ 


জগ জননী জগ জানি 
মহিষান্থুর মরদানি 
জ্বাল] মুখ চণ্ডী, অমর পদ দানী, ভবানী ॥ 


[ মা দুর্গার আরেক নাম ভৈরবী, এই গানে মা দুর্গার রূপ কল্পনা! করা হয়েছে, 
এই গানটি ভক্তি রসের এবং ভৈরবী রাগের ব্যাখ্যা কর! হয়েছে, এই গানটি অতি 
জনপ্রিয় ও প্রাচীন গান। বহু প্রাচীন কাল থেকে প্রখ্যাত গায়কর! এই গানটি 


গেয়ে আমছেন। ] 

রাগ--উৈরবী। ভৈরবী ঠাট থেকে ভৈরবী রাগ উৎপন্ন হইয়াছে। 

গাইবার সময়--প্রাতঃকাল। বাদ্দি--মা সমবাদি--দা। 

আরোহণ-স্লা, খ, জ্ঞা, মা, পা, দ, ৭ পা! । 

অবরোহণ--পা, ণ দ পা, মা জু, ধ সা। 

পকড়-স্লা -- মা, জ, খ সা, দঃ পি সা। 

সংক্ষিধ স্বর বিস্তার ও আলাপ--সা, -- লা খ মা, দ্‌ঃ ণ$ সা জ, মা 
স খ সা, সা. ণ. লা দঃ প. সাজ, মা জ,পামা জ মাপা, দঃ ৭, 
দ, ণ পারা জ?র্বেজ? খর পা, মা জর্খরনা, পাণ দ, পা, মা পা, 
গজ মাজ খ পা? দ্‌ পণ. সা। 


১১৫ 


.॥ 
ভি 


॥ স্থায়ী ॥ 


ঢে 
1 খরা । পা 
০ গা 
৪ গু গু 
টা পা | পা 
০ ক বা 
পাপা! 
মু নি জ 


৩য় 

ন্‌ 
1 | দ 
০ নী 
৭ ৮ 
1 | জ্ঞ 
০ শ্রী 
জজ | 
ন সা 


| ভ্ জর | ভর খধ্+ খা | পা ণঁ ণ দূ 


ষ্ঠ" ২য় 
দ 
| সা! পা 
বা ০ নী 
৮ খু ৩ 
॥ ণাাা | দ 
হাঁ '০ বা 
| পা ণ।| দ 
রন র 
সা 
স ক ল 
] দ মা। দ 
জ গ জজ 
+ ২ 
গ1 


| খারা | খা খা | ত্য খ 


ম হি যা 


| জ্ভ 7 | ভ্ঞ বা | খ 


জা ০ লা 
| পা দ | এ 
অ ম র 


বুধ জ্ঞাাঁ০ নী 
॥ অস্তর1 ॥ 

দ প।পা পাপা 
ন নী জজ গজ 
90 ০] 

০ ক্স পূ ম পন 
1 | সা 

০ মু খ্ঁ 0 চ 
পাখা পসা।াা 
প দ্ধ. ন্দা ০ নী 


৬. 


স্প 


১০. 


পা | 
নী 


ভৈরবী রাগ শিক্ষ! করিলে কোমল স্বর পরিচয় তালে! হয়। উৈরবী রাগ 
ভালে! ভাবে আয়ত্ত করিতে পাঁরিলে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, ঠমরী ও যে কোন লঘু গান 
গাইতে স্থবিধা হয় ॥ এই রাগ অতি জনপ্রিয় এবং শ্রুতি মধুর, তাই এই রাগের 
ব্যবহার, রবীজ্জ্র সঙ্গীত, নজরুল গীতি, গীত, তজন, গজল, অতুল প্রসাদি, 
ঠম্রী, ছায়াছবি ও রেকর্ডের গানে দেখতে পাওয়া যায়। এই রাগের মঙ্গীতের 
শুদ্ধ কোমল ও কড়ি মধ্যমের প্রয়োগ করা যায়। ভবানী দয়ানী--বাঁপতাল 
গানটি শুন্ধ ভৈরবী রাগে আছে অর্থাৎ ইহাতে কড়ি মধ্যম ক্ধ এবং অন্ত কোন শুন 
স্বর ব্যবহার করা হয় নি। শিক্ষার্থীদের জন্ত নিয়ে মিশ্র ভৈরবী রাগের আরোহণ ও 
অবরোহণের সংক্ষিপ্ত স্বর বিস্তার দেওয়া হোল। 

সা দূ ৭. সা থা -- -- সা; মা -- জ্ঞ, রে জ্ঞ। খ -- লা, মা 
-- মা পাদ; মাপা জ্,মাক্ষ মা, জ্, রে জ্ঞ, খ পা। 


॥ ইমন--ন্রিতাল ( মধ্যলয় ) ॥ 
॥ স্থায়া ॥ 


পিয়। কী নজরিয়া যাছু ভরী 
মোহলিয়ো যন প্রেম তরী । 


| অন্তরা | 
কবন যতন অব করিয়ে আলী । 
নাছি পরে মোছে চৈন এক ঘরি। 


1] নি নি (পা) -র|--সাগারে|গা----দ্ধ|--ন্গম পাপা | 
পি০ য়া ০ ০ নজরিয়া০০ যা ০ ছু তরী 


০৮৯৯ 
? পা- পাপা|ছ্ধ --গরে|সারেগাঙ্গপারে |গারে সারেসা | 
সর্প | উজার 


মো ০ হু লি য়ো০ম ন গ্রে ০০০০ ০ খষ ভ০ র 
০ ঁ 


| পাপাারা।রা পাপা পা|সারানিধা|নি ধাপা? | 
কব নব তন অ বর হিহে-ও হা 5 জী ও 
নে 


১১৭ 


| পক্ষ গা পা|রে--লারে সা|সারেগন্ঘপারে|গরেসারেসা | 
আগ সর্প খা 


নাও ছি প রে ০ মোহে ৮০০০০ ন এক ঘ০ রি 
গানের সরপ্ন ভাবার্থ-_পিয়ার চোখের ভাষায় যাহ আছে, সেই চোখ আমার 
হয়ে প্রেমের ভাব সঞ্চার করে। তাকে না দেখে আমি এক পলও থাকতে 
পারি না। 
তান £-- 
4 ৃ 
মিরে গঙ্ধ পাধা নিসা | পানি ধাপা ম্বগা রেসা | 


স্ৃপ 
পানি ধাপা দ্ষপা ধানি | সানি ধপা দ্ষগা রেসা | 
০০০০ রি সর 


তৈরবী ঠুম্রী ( ভ্রিতাল-_বিলদ্িভলয় ও মধ্যলয় ) 


£ুম্রী গানের গায়কী যে কোন লঘু সঙ্গীতের মাধুর্ধ বৃদ্ধি করে) বিশেষ করে 
রাগপ্রধান, ভজন, গীত, রাগাশ্রয়ী কাব্যদঙ্গীত, আঁধুনিক, নজরুলগীতি ইত্যাদি 
গানে। হ£ম্রী গানের গায়কী ও স্বর প্রয়োগ অভ্যাসের জন্য গানসহ শ্বরলিপ্ি 
দেওয়া হোল। গানটি অতি প্রাচীন ও লোক প্রিয় । শ্রদ্ধেয় কে, এল, সাইগল, 
“সাথী” নামক ছায়াছবিতে এই গানটি গেয়েছিলেন এবং শ্যদুভট্র” নামক 
ছায়াছবিতে এইটি ছিল। 
গান 
বাবুল্‌ মোর! নৈহর ছুটোহি যায় 
চার কাহার মিল ডুলিয়! সজায়ে 
ও আপন বিগান! ছুটোছি যায় ॥ 
বাবুল যোর! নৈহর ছুটোহি যায়। 
সরল ভাবার্থঃ প্রিয় আমার ঘর শুন্ত করে আমাকে ছেড়ে নিজের গৃহে 
চলে যাচ্ছে, তাঁর পাধীটি সুন্দরভাবে সাজানো । আমি আজ এক! ও নিঃন্ব। 
অনেক গায়ক আঁধার অন্তরূপ ভাবার্থ করে এই গান পরিবেশন তরে থাকেন | 


ঠূম্রী গান একটু উচ্চ, স্কেলে গাইলে ভাল পোঁনার। কবর অনুসারে ক্ষেল ঠিক করে 
£ৃম্রী গান নির্বাচন কর! উচিত। 


১১৮ 


স্থায়ী 


নু ম সা মান 
[পা পাদ পদ পম জঞ খ|সাথ জলাখ|নাাা সা! 


বা ০ বু ম্মেো ০১রা নৈ হর ছুটোহিযা ০০ য় 
২ ০ তত ১ 

ম ্ মস 
| পাপা দ ণ।দ পামা জখ|সাস্থ জনাথ|সা শা সা! 


বাঁ ০ বুল মো ০০ রাছৈ হু রণ” ছুটোছি যা ০০ য় 


চৈ তি ৩ 


1 দদ মদণরাখর্ণাসা | -পর,পা|জ। জখ খণন(দ)প ] 


চা) র০ক ছারমিল গণ্ডুলিয়াস জা ০ ০ ০য়ে০০ও 


ন রদ পূ পম ম 
1 সা সা দদ|পা পাাা|পাা দ পাদ পাঁজ্ঞাঁ] 


আপ নাবিগাঁ০ নাঁ০ ছু ০ টো হি যা ০ যে ০ 
চ. ০0 ৩ ১ 
আবার এখান থেকে “বাবূল্‌ মোর। ছুটোটি যায়” গাইতে হবে। হুম্রী গান 

ভাবপুণ গান, দরদ ও আবেগ দিয়ে গাইলে ভালো হয়। শ্বরলিপি গানের 

কাঠামে! মাত্র, গানের কলি নিয়ে ভৈরবী রাগের স্থুর সংসিশ্রণে তালের মহিত 
লয়দ্বারী কাজ করতে হয় এবং গানের বাণীকে নান প্রকারে প্রকাশ করতে হয় । 


উদাহরণত্বরূপ : 
সা.” -৮ সারে জ্ঞয -- শা রেজ, জমা ধ 
বা ০০০ বু ০ ল মোরানৈছার 
লাখ খু, জ সা খ সা ৮ শর পপ পে 


ছু টো ০ হি ০ ০ যায়। 


পা পা পা - দ, প দা পা, জ্ঞা -- -- মা 
বা ০ বু লমো ০ রা নে হাঁর 
জ মা জ্ঞখরে জর খ সাখ লা 

ছু ট হিযা ০০ য় 


রাগ -জৈনপুরী (ব্রিতাল মধ্যবয় ) খেয়াল 


আরোছণ--সা, রে, মা, পা, দ, প া। 
অবরোহণ--পা, প দ, পা, মা, জ, রে সা। 
পকড়স্ষ্মা প, পদ পা, দ, য পা জ, রে মা পা। 
আশাবদী ঠাট হইতে এই রাগ উৎপন্ন হইয়াছে। 
জাতি-_বাড়ব সম্পূর্ণ। বাদি স্বর দ, সমবাদি জ। 
গাইবার সময়-_ দিনের দ্বিতীয় প্রহর | 
ূ গান 
স্থায়ী 
পায়ল কী ঝনকার বৈরণীয়া 
ঝন ঝন বাজে ক্যায়সে মোরে 
প্রিয়ামে মিলন কে যাউ অব ম্যায়। 
অন্তর! 
বিরহ সে তন তাপত পত হ্থায়। 
অঙ্গ অঙ্গ সব লাগ রহীল। 
সদ! রলী'লে উঠত জিয়। ছুক। 


স্থায়ী 
৬ ৯৫ 
| পাদ পরাণ দ|দ পা পদয়পা।জ্ঞ - রে মা|ম পা পা] 


পা০ ০০ য়ল কী০ ঝ০ন০ কা ০ ০রে র নিয়া ০ 


দূ দ্র 
| পা পদ পার্ণা।দ -- পা দ|জ-- -- র্সা|রে--সা-- ! 


ঝ ন০ঝন বাঁ ০ জে ০ কৈ০ ০ &$/০মো ০ রে ০ 


সা 
| রেরেমামা]প পা জার -- পাশা।ণ পাদ মা] 
পিয়াসেমি ল ন কী০জা ০ উ ০জব ম্যায় 


৩ ৯৫ 
[মামা পাদ পণ এরা লা গা পা|ণ পা পারা 
বিন ছা০ মে ০ ত নগ্রা০প ত প ত হা র 


১২৬ 


খদাা দ পাঁ। পা পা পা|পারে জরে পা|ণ পাদ পা] 

অং গ অং গ নস ব লা০০গ র হী ০ লা ০ 

ঢুপাজাারেরা|রেোো গালা! পপা্পারে|রে দা পা? 
্ বাগ 


দস দাঁ০ রং গী ০ লে ০ উঠত জি০০ য়াছু ০ ক 

আবার পায়ল কী ঝনকার থেকে ধরতে হবে। 

সরল ভাবার্থঃ বিরহ ও শুঙ্গার ভাবের উপর এই গানটি রচিত। পায়ের 
ননৃপুর ধ্বনি ঝন্‌ বন্‌ শবে বাজে, আমি এখন প্রিয়! যিলনে যাব। বিরহ জালায় 
আমার দেহ মন জর্জরিত। 


রাখ-মালকোষ (ত্রিভাল-_মধ্যলয় ) খেয়াল 


আরোহণ সপ. সা, জু মা, দ পণ, পা। 
অবরোহণ--পাঁ ণ দ, মা, জ্ঞ মা জ সা। 
পকড--মা জ্ঞ, মা দ প, মা, জ্ঞ, সা। 
ভৈরব ঠাট হইতে এই রাঁগ উৎপন্ন হইয়াছে। 
রে ও পা বজিত স্বর। 
জাতি--ওুড়ব--ওঁড়ব অর্থাৎ পাচটি শ্বর ব্যবহার হয়। 
“বাদি শ্বর-্-ম! এবং মমবাদি সাঁ। গাইবার সময়-মধ্যরাত্রি 
গান 
স্থায়ী 
£. টি 
'মুধ | মোর মোর মুসকাত যাত 
অত ছবিনী নার চলি পত নংগাথ। 


অন্তরা 
কাহুকি আখিয়া রপিলী মন তাই 
ইয়! বিধ সুন্দর বাছ খেলাই 
চলি যাত সব সখিয়া সাথ। 
শাকের ২ মাত্রা আগে থেকে গানটি শুরু হইয়াছে । 


১২২ 


জ মা 1 


মু খ 
(সি রত 
| জা সা সা! -_ সাণ দূ পণ |সা? মা মা |" 
০০ 
মো ০ র মো ০ র০ মুস কাঁ ০ তা বা 
৫. 
স্ি রিল 
1 জ্ঞ জ্ঞ জ্ঞ মা | জব --- সা সো) | -- সাপ. দু প্‌. |। 
খা 


০ ত মুখ ০ মো ০ রর মো ০ র০ মু স 
সাণা মা মাঁ|া জজ মা জ্ঞ| মা দ ণ পা |: 
কাঁ ০ ত যা ০ তত আত ছ বি লী না 


(স্পা সস 


গরু & 
প্র এ 


াসাপাঁপাণ।|দ ণ দ মা মা. | 
০র চ লি০ প ত সস গা ০ থ মুখ 


অস্তর। 


]| মা জু জ্ঞাা | মা মা দ দ|ণ ণ পা পা | 
কানু কি০ আখি ফষ্া র সিলী ম ন 


পা? পা |র্গা পা সাঁ| (পাটা ণ দ 
ভা ০ ০ মা ০বি ধ সু ০ ন্দ র. 
ড় গ ণ ম 
মাদ ণ.ণ|দ শ দ মা|:পা রা আআ 
জা হে 22 চ লি ০ যা 


রা 
বাজ পাপা!দ ণ দ মা!]াজ 
০ তত সব স ধিয়া সা ০.৭ মু:' খ:; 


৪8 এ 
এ 


তাল পরিচয় 
প্রশ্ন ও উত্তর 


প্রশ্ন ঃ তাল কাহাঁকে বলে? উত্তএ-্-মাত্রার সমঙিকে তাল বলে 
তাল হচ্ছে গানের গতি। 

প্রশ্নঃ তালের কয়টি গ্রহ বা অবস্থা? উত্তর--তালের চারিটি গ্রহ । (১) নম" 
(২) বিষম (৩) অতীত (৪) অনাগত । 

প্রশ্ন ঃ নিয়লিখিত তাল গুলির মাত্র! সহ তালের ঠেকার বাণী লিধুম। 


ঘ্বাদূরা € ৬ মাত্র! ) 
তিন মাত্রা করিয়া! ভুইটি তালে ভাগ কর! হইয়াছে । 


-ঁ ০ 
১ ৭ ৩ ৪8 € ও 
ধা ধিন্‌ ধা | ধা থুন না | 


কাহারব! (কাফ? ৮ মাত্র! ) 
চার মাত্রা করিয়৷ দুইটি তালে ভাগ কর! হইয়াছে 


শশ ৬. 
২ ৩ ৪8 €& ৬ ণ ৮ 
ধা গে না ধি | না গে ধিন! 


এক তাজ 
ত্রিমাত্রিক ছন্দ । মোট ১২টি মাত্রাকে ৪ ভাগে ভাগ কর! হইয়াছে । 


১২৭ ৩ ৪9৪ ৫ ৭ ৮৪৯ ১৩ ১১ ১ 
ধা ধিন্‌ ধা | না থুন্‌ না | কৎ তেধাগি | তেরে কেটে ধিন্‌ তাতা 
১ আর 


আবার ছুই মাত্রা ভাগে ও এই তাল অনেক লময় বাজান হয় (বিলদ্বিত লয়ে)। 


“- 
৬. ৩ ৪ € ৬. 


১ 
ধিন্‌ ধিন্‌ | ধাগি তির কিট | থুন না | 


9 
পি ৮ ৪ ৯১ ১২ 


কৎ তে | ধাগি তির কেটে | ধিন্‌ ধাধা | 


৯২৩ 


ভেওড়। € ৭ মাত্রা) 
৩ মাত্রা+৪ মাত্রায় গঠিত। (৩+২+২) মাত্রা 


ডু ৮ তত $ € তু শী 
ধা ঘেড়ে নাগ | গদ্‌ দি | ঘেড়ে নাগ 
4 ২ ৩ 
ব্রিভাল (১৬ মাত্র! ) 
৪টি তাল। প্রত্যেক তালে ৪টি করিয়া মাত! আছে। 
শঁ ৩ ০. ৯ 


১ সু ৩৪ পু ৬ ৭ ৮ ১৯ ৬৩ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ৬৪৫ ১৬ 


ধা ধিন্‌ ধিন ধা | ধা ধিন্‌ ধিন ধা | না তিন্‌ তিন্‌ তা | তেটে ধিন্‌ ধিন্‌ ধা 


ঝাঁপ ভাল (১০ মাত্রা ) 
২ মাত্রা +৩ যাত্রা হিসাবে বিতন্ত। ৪টি তালে ভাগ করা হুইয়াছে। 
+ ও ০ ৯ 


১২ ৩ $ ৫ গু ণ ৮ ৯ ১৪ 

ধিন্‌ না | ধিন্‌ ধিন না | তিন্‌ না | ধিন্‌ ধিন না | 

শিক্ষার্থীদের এই সব গ্রচলিত তালগুলি ভালো! ভাবে মাত্রা গুনে তালে ও 
-কড় গুনে অভ্যাস কর! উচিৎ। 


প্রশ্ন ও উত্তর 


(কণ্ঠ সীত) 
(প্রথম বর্ষ হইতে তৃতীয় বর্ধ ) 


জনুলীজনী 
এখানে যে সব প্রশ্ন গুলির উল্লেখ কর! হুইল, এই ধরণের প্রশ্ন সাধারণত 
লক্ষৌ-ভাতথণ্ডে মহাবিষ্তালয়, প্রয়াগ সঙ্গীত সমিতি, এলাহাবাদ, কলিকাতার 
'বিভিন্ন সঙ্গীত বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় দেওয়৷ হয়। তা ভাড়া এই প্রশ্নের উত্তর 
শিক্ষার্থীদের সঙ্গীত জীবনে এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে একান্ত গ্রয়োজন। 
এই বইটি ভালোভাবে পড়লে শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে খুব 
"অস্থবিধা হবে না, অধিকাংশ উতর এই বই এর ভি তির পৃষ্ঠায় দেওয়া 


২৪. 


শাছে। উত্তর দেখার নিয়ম--স্থচীপত্রে প্রত্যেক বিষয় উল্লেখ করে পৃষ্ঠার' 
নম্বর দেওয়া আছে। প্রশ্ন অনুসারে দেই পৃষ্ঠার নম্বর দেখে উত্তরগুলি মিলিয়ে 
নিতে স্থবিথা হবে। যেমন-- 

১। নঙ্জগীত কাহাকে বলে? ক নঙ্গীত বলিতে কি বোঝায়? 

সুচীপত্র গৃষ্ঠা ৪*. 

২। নঙ্গীতের প্রধান স্বর কয়টি? একটি সগ্চকে মোট কয়টি বর থাকে ? 
কোমল স্বর শুদ্ধ বরের কোন পাশে থাকে? নঙ্গীতের শ্বরগুলির নাম উল্লেখ 
করুণ। সাওপা ত্বরের কি কোমল স্বর হয়? কড়ি মধ্যম কি এবং পঞ্চম 
সবরের কোন পাঁশে থাকে। 

৩। নিয়লিখিত বিষয়গুলি সমন্ধে যাহা! জানেন সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখুন--অথবা 
টিকা লিখুন । 

[ নাদ, শ্রুতি, স্বর, বাদি, এমবাি, অন্বার্দিঃ বিবাদি, সপ্তক, ঠাট ] 
দশটি ঠাটের আরোহণ অবরোহণ লিখুন । তাল, রাগের জাতিভেদ, ছুইটি সম্পূর্ণ' 
_-সম্পুর্ণ রাগের নাম উল্লেখ করুন। স্থায়া, অন্তর], সঞ্চারী, আভোগ। 

৪। নিয়লিখিত রাঁগঞ্চুলির মগ্যে যে কোন ছুটি রাগের সম্পূর্ণ বিবরণ সহ 
স্বরলিপি লিখুন এবং তানপুরার সহিত গান করুন। (ক) ভৈরব (ত্রিতাল ). 
(খ) ভৈরবী (ঝাঁপতাল ) ।গ) ইমন (্রিতাল) (থ) জোনপুরী-ত্রিতাঁল। 

৫। ঠাট ও রাগের মধ্যে পার্থক্য কি? উলগাহরণ দিয়! বৃঝাইয়া লিখুন । 

৬। টিক! লিখুন £--( সংক্ষিপ্ত উত্তর ) 

(ক) ঞ্ুপদ গান, খেয়াল গান, হুম্রী, রবীন্দ্র সঙ্গীত, নজরুল গীতি» 
ভজন । 

| ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রধান কয়টি ভাগ আছে। 

৮| গায়ক-গারিকার দোষ গুনগুলি নিজের ভাষায় লিখুন | 

৯। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ও লঘু সঙ্গীতের মধ্যে প্রতেদ কি? তাল কাছাকে 
বলে? 

১০। ব্রিতাল, এক তাল, বাঁপতাল, দারা, কাফ1 তালের ঠেকার বাণী: 
মহ মাত্র! দিয়ে লিখুন । 

১১। হিন্দস্থানী স্বরলিপি পদ্ধতি ও আ.কার মাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতির 

সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখুন । ৰ 

১২। পঙ্গীতে কত প্রকার রস আছে ? 


৯ 


"আয়ে না বালম” 
মিশ্র পিলু ঠুম্রী ( পাঞ্জাবী গায়কীর ঠুমরী ) 
তাজ- কাহারব। ৮ নাত্রা 
ওন্তা্দ বড়ে গোলাম আলী খা 
অতি জনপ্রিয় £ুম্রী, এই গানটি “বদন্ত বাছার”* ছায়াসিত্রে শিল্পী গেয়েছিলেন । 
“গানের বাণী উহ” শবের প্রয়োগ বেশী। অতিরিক্ত গান হিসাবে এই গানটির 
সরলিপি দেওয়া হোল কারণ আমার মনে হয় এই গানটি প্রায় সঙ্গীত শিল্পী এবং 
শ্রোতাই শনেছেন। দক্ষ শিল্পীর নিপুণ স্বর প্রয়োগ সম্বন্ধে এই গাঁনটি থেকে 
ধারণ! হবে। শিল্পীর কে যে সব হুক তান ও সরগম প্রয়োগ করতেন তা 
স্বরলিপিতে প্রকাশ করা সম্ভব নয়, স্বরলিপিতে শুধু গানের কাঠামোঁটি দেওয়। 
হোল । 
গান 
আয়ে ন! বালম্‌, ক্যা করু পজনী ? 
তড়পত বীতী মোরী, উন বিন রতি | 
রোবত-- রোবত কল নাহী আয়ে 
তড়প--তড়প মোছে কল না আয়ে। 
নিশ দিন মোহে বিরহা সাভায়ে, 
ইয়াদ্‌ আবত যব. উনকী বতিয়!। 
সরল ভাবার্থ--অধীর প্রতীক্ষায় থাকি তবুও প্রিয়তমা! আসে না। 
লারারাত. প্রতীক্ষায় কাটে তবুও প্রিয়তখার দেখ! মেলে না। বিরহ যামিনী 
আমার অশ্রু গ্রলে ভরে, দিবা রাত্রি মে আমায় এইভাবে বিরহ যাতনা দেয়, 
তবুও তারি স্বৃতি লয়ে আমি অধীর প্রতীক্ষায় থাকি। 
উচ্ঘশবের মানে। 
বালম্‌ বা! বালমা--প্রিয়তম বা! প্রিয়তমা । 
তড়পত--অস্থির ভাব, কারো! প্রতীক্ষায় চল হওয়া। 
রোবত--কান্ন! বা অশ্রু। | 


ইয়াদ--শ্থতি। 
| স্বরলিপি 
এই চুম্রী গানটি খা সাহেব, মা কে সা করে গাইতেন, [ কণ্ঠস্বর অচ্সারে 
একটু উচ্চ স্কেলে গাইলে ভালো! হয় ]। 


১২৬ 


চি 


০০ 


ঠুমরীর আলাপ ( পিলু) 
স্পা -- -- রেজ্ঞ মজ্ রেজ্ঞ সারে ন্সা দন ----- দু প্‌ । 


আ ০ ০ আ০ 9০9 ০০ ০০ ০০ ০০ ০0 0 ০ ০০ 
সা সারে জ্ঞ ম জু রে -- জরে সা সা । 
ক্যাক রু সজনী ০০ আণ০য়েন৷ 

ঠেকা এবং গান 


সা-_দ্‌পপ-|সাসাদারে|জ ম জ রে|-_জ্ঞরে সাসা। 
বা০ল ম্০ ০ক্যাকরু সজনী ০ ০ আয়ে না 
পা-দ্‌ পপ।------পাপা|পাপাপাদ দূপা|পমজ্ঞজ্জজ্ঞরে| 


বা ০০ লম্‌ ০০০ তড় প ত বীতীমো০ রী০ উনবি ন 


- পাপাঁমা | পামা জ্ঞমা জরে সারে | 
০ রব তিয়া ০৩০ ০০ ০০ ০9০9 


আবার এখান থেকে আয়ে ন৷ বালম্‌ ধরতে হবে। 

মপ -- পপ মপ|দুপা মাপা মজ রেজ্ঞসারে |মা ---- পাপা। 
ডিল, 

রো ০ বত নো০ ০০ ০০ 0০0০ 9০০9বত ০ ০ ০ ক ল 


পণ দণ প দপা| (পা) -- -- জ্ঞপা | মাজ্ঞা মন্‌ সান্ ন্রে সা। 


নাও ০০ হী আ০ য়ে ০ ০ ০99 ০০ ০০ ০০ ০0০ ০ 


-_-শা পা1-- পাপা পা পদ|জমা জমাজ মাপ মন্ত সান্সা| 
(টি উর এাঞজরটি (উভচর 


0 ০ তড় প 0০ তড় প মো০ ছে০ ০০০ ০09 09০ 999 


মপ দ -- - | প মজ সাজ পা|পা পা দ পামা। 
কল না ০ ০ হী আ০ ০০ য়ে নিশ দিন মো হে০ 


আপা পদণ পদণ দৃণ5- | দপ প----|-- ন -| 
বির হা০০ ০০০ ০০০ গতী য়ে ০ ০ ০০ ইয়া ০ 


৯২৭ 


স্” ন নপ পার্পা1--- নর নর্ে পা1!দপ -- মপ জ্ঞ-|, 
(পর 
০ দ্দ আ০ বত ০ ৮ ০০ ০০ ০ যব ০ উন কী: 


-- রে জ্ঞপ মজ্ঞ| মজ্জ মম জ্ঞ রে 
০ ০ বতি ক়া০ ০০ ০০ ০ ০ 


অবার আয়েন। বালম্‌ থেকে গাইতে হবে। 


ভজলন- € দাদর। ) 
[ পণ্ডিত ভি, ভি, পালুসকরের গাঁয়কী অনুসারে শ্বরলিপি ] 


হুমকি চলত রামচন্দ্র 

বাজত পায়জনীয়া; 
খিলতি থিলতি উঠত ঢাল 

গিরত ভূমে গটপটায় |- 


(ক) ঢাল মাত গোদলেত 
দ্শরথ কি বলিয়। 
অঞ্চল রঙ ঝাড়ি 
বিবিধ ভাতি সে ছুলারী 
তনমন ধন ওয়ারি বারি 
কহুত ব্রিজ বচনীয়া। 


(খ) বিত্রম সে অরুণ অধর 
বোলত মুখ মধুর মধুর, 
শুভ ধ্যানাতি কাপে চারু 
লট খট কনিয়]।' 
(গ) তুলসী দাস অতি আনন্দ 
দেখতে মুখর বিন্দ 
 ব্ঘুবর কে সমান 
রস্বুবর ছুঘি ৰাচিক্। ? 


১৭৮ 


[নু সা ন্|স স র | সান্সা পা | ধাঁ পা ধাঁ | 
ঠু ম কি চ ল ত রা০9০ ম চ নু প্র 
ধা পাধা সা |স সর গা|গ গ সর | গামা মা | 

্গ ২ ১ 
০ বা জজ ত পা য় জ নী যা ০ ০০ 
জ্ঞ জ্ঞ রে | ন্‌ স র | রামচ্জ 
ঠ ম কি চ ল ত 
সা সা গা গামা!পা পা ক্গ।পাা পা। 
খি লে তত ধি লে তত উ ঠ ঢা ০ ল 
গাগা সা।গাগামা|!পা পা ন্গ।|পা পা পা। 
খিল তি থি ল তি উ ঠ তত ঢা ০ ল 
গাঁ মা মা |মধা পধা পা|গা পা মা।গাা গা। 
গি র ত ভূ০০০মে ল ট প টা ০ র় 
মাটা মা।|মা মা |গামা পান্গপা| মা গা গা | 
ঢা ০ লন মা ০ তত গো ০ দ০ লে 9০ ত 
র জ্ঞা র|সা নি স।|ধা সা সর |গামা রগা মা| 
দ শ বর থ কি ০ রর লি য়া ০০ ০০ ০9 
ঠ্মকী চলত 
সা. সা|সগমারেগা |পাাা পা|পা। পা 
অ ন্‌ চল ০ জ অ ন্‌ গ ঝা ০ ড়ি 
৬ 


গালা সা। লস 
অ নন চ ল 
গা মা মা।পধা 
বি বি ধ ভা০ 
মা মা মাঁ|মা 
ত নম ন 
গছ পা ঙ্গ। প 
তন মন 
মা মা মা| মা 
তত লন মন 
রে জ্ঞা রে | সা 
ক হু ত র্রি 
হুমকী চলত । 
*বিদ্রম সে অরুণ 
আর--”ঢাল মত 


গা মা|]পা দ্ধ | পা? পা | 
র ন অন্‌ গ ঝা ০ ড়ি 
পাধা পা|গা পা মা|গাা গা। 
০০ তি সো ০ ছু লা ০ রী 
মা মা|গামা পাঙ্ষপা| মা গা গা। 
ধ ন ওয়া ০ রি ও য়া নি 
দ্ধ পা ॥রগ মাগা রেগা।|পা ধপা মাগা। 
১ ইটিভি 
ধ ন ওয়া ০০ ০ ০ ০০ রিও 
মা মা |গামা পাধা পা|। মা গা গা] 
ধ ন ওয়া ০০ রি ওয়া ০ রি 
না স। | ধা সা সারে | গামা গাপা মা। 
আত উজ 
জব চ নী য়া ০০ ০০ ০ 
****থেকে কনিয়।”-- 
****থেকে-্বচনীয়।” এক সুর, 


“তুলদী দান অভি-আনন্দ...**রঘুবর ছবি বডিয়া*_-*ঢাল মত গোদলেত... 
বচনীয়া"--এক রমক স্থর । অর্থাৎ ক, খ, গ স্তবক গুলি একই স্থরে গাইতে হবে ॥ 


১৩৩ 


রাগপ্রধান 
কথা ও স্থর--তাপদ আদিত্য 
মিশ্র খান্বাজ--কাহারবা 
কেন বোঝ না ও গো শ্তাম, 
তোমারি বাশীর স্থরে গেল কূল গেল মান। 
মধু বৃন্দাবন ছাড়ি, কোথ। গেলে গোকুলবিহারা 
তোমারে না৷ দেখিলে এ নয়ন' ব্যাকুল হয় মন প্রাণ 
সে কালো কলঙ্ক ছিল ভালে! 
প্রেম অলঙ্কার যে পড়ালে। 
মে আজ কোথা সখী, বলে দে আমারে 
তারে বিনা রবে না এ রাধা প্রাণ ॥ 


০ রশ 
1 গামামামা|পাপার্পা পা|সা শা ণিপা]মা গা, মাগা। 
কেন ০০ বোঝনা ০.০ ০০৩ গো ০ স্যাম 


গা 
[গামা শাসা|সাগাগাগা|মা মা মাযাঠগামা পাপা! 


তোমা ০ রি বাশীর ০ স্থ ০ রে ০ গেল কৃ ল 


1 ধাধাপা-া|ধাপাধার্পা|শিশাধাপা|মা মা গা-_- 


গে ০ ল ও মা ০ ০০ নন ০০০ ০ ০০ ০ 


আবার কেন বোঝ না গাইতে হছবে। রাগ প্রধান বাণীর অংশ নিয়ে একটি 
আলাপ করে গাইলে ভাল হয়। 


১৩১ 


| 


2 


মামা পাপা।গাগামাশা |পা পাঁধা ধা|ধানি পানি পাশা] 
সি্্গ  আগ 
মধু ০০ বুনদদা০ণ বনমণ০০ ছা ০ ড়ি০ 


গার বের্সগা|পিসা রে ণিধা|ধাধাশিপা|মা মা গা মা] 
কোথা গেলে বন বিছারী তোণ্মারে না০ দেখি 


জঞ 


রেরেসাসা|সাগাগাগা|গামা মামা শা|পা 7 পা ধা। 
লে ০০০ এ নয়ন ব্যাকুল ০ ছু মন 


টি 


উকি 


পাধা নি গানি পাশা|পা রে পানি সা|। কেম ধোঝনা 
২৬০ ০০০, স্পট বউ ০ 


0 ০0 0 ০0 90 950 9০ 0 


1্থ 


গামারেরে|সাধাপি সা|রেগা মাগামা-া|ধা ধাধা ধা। 
পর্ণ | সপ 


সেকল ং কছিলভা লো ০ ০০ প্রেম অলং 


চি 


ধা ধা, ধাণি পা|শি পিধাপা|পানিনিনি|রার্থা পা পি] 


কার যে ০ পড়ালো০ সেআ০জবজ কোথাগেল 


ভরা 


ধাধাপাপা|গামাপার্পাপা|গা মা গা-া |গামা রে সা। 
সি 


সখী ০০ ব লেদে ০০ আমারে ০ তাঁরেবিন৷ 


ধাণিসাগা|মা মা পাশা | ধানি পানি পা 177 শ-া। 
রবে না এ রা ০ ধা ০ প্রা ন ০০ ০০০০ 


টি 


কেন বোঝ ন1'****.***এই রাগে গানটি গেয়ে কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী সঙ্গীত 
প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। 


১৩২ 


আধুনিক বাংল। গান 
কাফ1--মধ্যলয় 
কথা ও স্থর--তাপস আদিত্য 


সে আধার ছিল ভালে! 

কেন যে আবার তুমি দিতে এলে আলো । 
সখের ফাগুন মাস সহে না আমার 

ভালবাসার প্রদীপ আবার ঝড়ে নেভাল ॥ 
সাক্ষী হয়ে থাক্‌, আকাশের তার 

মিলনের ছুটি পথ আধারে হারালো! যার] 
সেই তো ছিলাম ভালো শ্রাবণ অ।ধারে 

দক্ষিণা এসে আবার, আমারে কাদাগে। ॥ 

সে আধার ছিল ভালে । 


£ুসাজ্ঞাযা পা|জ্ঞা মাজ্ঞা-া |রেরেসানা।|।-া”া”াশ। 
মেআধা র ছি ০ ল ল ভা০ লো ০ ০০০০ 


চি স্পেল 
[সারেসাসা।পণিপারেরে|রেরেরেরে |--1-”1 


কেনযে০ আ০বার তু ০ মি ০ ০ ০ ০০ 


ুরেজারেজ্ঞা| 7-7াশাশা|রেমাজারে|দা-া 771 
দিতে এলে ০০০০ আ ০ লো০ ০০০৪9 


১৩৩ 


[£পাগপারাশা |গারেসানিশিণি'ধাণিপামা| শা-া 1-[ 
(ট 


সুখের ০ ফা গুন মা ০০ লন, ০০০ ০ 


৯ 
[ধাণির্সা পি|দাপাজ্ঞাপা | পাদা পামা|মা শামা পা. 


ম হেনা ০ আমা ০ র ভালোবামা র ট০প্র দী 


[£পাশাযাজা|জা সাসা-া|সাজ্ঞামা পা|জা মা জা রে: 
প ০আ০ বার ০০ বক.০ড়েনে ভা ০ লো ০. 


সে আধার ছিল ভালো । 


টিন 


[ সারে সাণি দা শা|শি পি সাসা|সাসাসারে[শি.শি.7াশা। 
সা ক্ষী ০০ হো০য়ে০ থা কৃআকা শের ০ ০. 


[1 সারেসা রেমাজ্ঞা|শাশাশাশা।সাপাপাপা|পাদা পা মা: 
চি 


তা রা০০ ০০০০ মিলনের ছু টিপ থ. 


| জাজঞামাপা|ভ্ঞামামা া |জাজ্ঞারে সা|শাশা শা শ || 
গাধা রেহা ০রালো০ যা ০ রা ০ ০০ ০ ০. 


দ্বিতীয় অন্তর! প্রথম অন্তরার অনুরূপ হর । 


1 পাসারাশ |গারেপাশিশি|ধাশিপা মা" 1 
ৃ ২ আস পপ 


দেইতেো০ ছিলাম ০ তভাঁ০লো০ ০০০০ 


১৩৪ 


পাপাদাশির্গা]দাদাশাদা|জ্ঞাপা 77 | পাদাপাযা। 
শরাব নঞঙজজা ধা ০ ০রে ৬ ০০০ দক্ষি ণা ০ 


গামা-ামাপা|মাজাজ্ঞাজ্ঞা|সাসাসাজ্ঞা|মা পা-া 7] 
এ ০সে ০ আআ ০ বা র ০০ আমা রে ০ ০ ০ 


রাজামাজারে| শা শা-শাশ | সেআধার ছিলভালে। 
কাদা লেো ০ ০০০ ০ 


1২৪010০-তে /১10010101) দিতে গেলে গান 5616০6102 ভাল ছওয়। প্রয়োজন, 
রাগাশ্রায়ী গান এবং যে গানগুলি সা ও পা থেকে শুরু, সা অর্থাৎ 50819 থেকে 
যে দব গান শ্রু সেই গানগুলি বেতারে &91107 দেবার সময় গাইলে ভাল 
হয়, কারণ তানপুরায় গান গাইতে হোলে সা ও প1 থেকে ধর! ও ষে সব গান 
সহজ সরল, সা পা পাাঁ তে দম্‌ নেওয়। যায় সেই সব গান 48001800-তে 
'গ্াওয়া উচিত । বেতারে গাইবার উপযোগী করে মহিলা শিল্পী ও পুরুষ শিল্পীদের 
জন্য কিছু গান ক সঙ্গীত দ্বিতীয় ভাগে দেওয়া হয়েছে। বেতারে 4001800-এর 
জন্ত তানপুরার শ্বরলিপি অন্থসারে সম এবং ফাক ঠিক রেখে গাওয়া! উচিৎ, 
উচ্চারণ সুন্দর শুঙ। হওয়া! একাস্ত প্রয়োজন । বেতারে গাহিবার উপযোগী করে 
'অনেকগুলি গান কণ্ঠ সঙ্গীত দ্বিতীয় ভাগে থাঁকবে। যেমন-্-রাগ প্রধান, ভজন, 
"আধুনিক বাংল! গান, ভক্তিগীতি, স্তাম! সঙ্গীত ইত্যাদি। 


৯১৩৪ 


আধুনিক গান 


কথ ও স্থুর : তাঁপদ আদিত্য 


যদি ঘর ভেঙ্গে যায় ঝড়ে 
আর না ফিরি ঘরে, 
তবুও আমার ভাঙ্গবাম। লেখ! রবে 
আকাশের গায়, তারায় তারায়। 
যদ্দি কোনদিন আবার 
ডাক আসে দুরে যাবার, 
তবুও আমার গানের শ্বরলিপি রবে ; 
পাখীর ভাষায়, ভোরের আকাশের গায়। 
এ জীবনে কেন তবু ছারাবার ভয় 
ফুল ঝরে যায়, সুরভি তবু রয়; 
কালের অতিশাপে জীবনের হুবে ক্ষয়, 
ভালবান! মরে কি গো? সেতে! চির অক্ষয়। 
য্দি কোনদিন কোন অবসরে 
আমার কথ। মনে পড়ে 
জেনে তুমি, আমি ছিলাম, আমি আছি 
হুর্ষছায়ার মত তোমার জীবন পাতায় ॥ 


ক$ সঙ্গীত (দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হবে ) আধুমিক গানের শ্বর প্রয়োগ প্রগালী সহ গানের 
স্বরলিপি, রাগপ্রধান গান, ঠুম্রী গান ও গাদের প্রয়োজনীয় ব্যাখা! । 


১৩৩৬ 


